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মত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজো গ্বীট, কলিক।তা-১২ হইতে সত্াশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক 
প্রকাশিত ও সোম! প্রকাশন ২-এ কেদার দত্ত লেন হইতে বাঁুলাল 
প্রামানিক কর্তৃক মুদ্রিত । 


দিকে ডুবো পথে পাড়ি দেওয়ার আগের গোছগাছ নিযে মেতে রয়েছে-_ 
যাত্রার পূর্বক্ষণের নানা কাজ! আমি, নির্ধারিত পানামার পথে রওনা 
হওয়ার তোড়জোড় করার কথাই ওদের বলেছি--কোন্‌ পথে কিভাবে চলা 
হবে তারও ছক করে দিয়েছি। আমার কার্ধনিবাহক অফিসার লেঃ 
কমাপ্ডার ফ্র্যাঙ্ক এ্যাডায্স এবং আঁমি_-আমর] দুজনেই জুলাই-এর তিন 
তাবিখ সন্ধ্যেবেলায় পানামাতে খাওয়ার নেমতন্ন নিয়ে বসেছি, সবদিক 
থেকেই পানামা যাত্রার নিশ্চয়তা নিয়ে গোলমাল নেই । গ্যাভাষ্সের 
বাড়ি মিনিসিপি অঞ্চলে, ছিপছিপে লম্বা! মান্ধবটি আস্তে আস্তে কথ! বলে 
যেন শান্ত নদীর ঢেউ । নটিলাসের জ্বাহাজীরাও মনে মনে আশ করে 
রক্মেছে তাঁদের উপহার উপটৌকনগুলো পানাঁমার দোঁকানপাট থেকে 
আদায় করে নেবে । এই তো! মাস দুয়েক হল আমর]! পানামার খাল বেয়ে 
এসেছি-_সেই সময্বে খালের আনাচে-কানাচে জাহাজীর] হরেক কিসিমের 
মাল জন। ₹,র বেখে এমেছে। এখন সেগুলো আদায় করে নিতে হবে! 
আমাদের নটিলাসের পরমাণু চালিত ইঞ্জিনে হাওয়ার দরকারই হ্য় নাঁ। 
এ এমন এক যন্তর যে এক দফায় একবারও ওপরে ন। উঠে, অবলীলাভরে 
পাথর-কঠিন জমাট বরফের তল] দিয়ে লম্বা চলে যেতে পারবে, অবশ্য এট। 
বৈজ্ঞানিকতত্বে সম্ভবপর বলে অন্ুমানসিদ্ধ। নটিলাসের হালহকিকৎ হদ্দ 
বেতরিণ__যাকে বলে টিপ উপ কন্ডিশন। এখনও পর্যন্ত নটিলাস ১১৫০০০ 
মাইলের ওপর জলপথের দৌডদাবিতে ছিটেফোটাও গাফিলী করে নি। 
একেবারে পোষা পায়রার মতো নিঝঞ্ধাটে চলেছে--এক বেশীর ভাগ 
দৌডই জলের তপায় ডুব-সীতার, এর মব্যে একবারও তাকে নতুন ইন্ধন 
জোগানোর দরকাব তয় নি। একথা অকপটে জাহির করলে সত্যের 
অপলাপ হবে না যে, পরমাণু শক্তির ওপর ষোল আনা নির্ভরশীল নটিলাস 
প্রমাণ করেছে--পরমাণু শক্তির প্রয়োগকুশলতা । এতটুকু খুত নেই! 
তাহলে কি হয়ঃ যিনি এর শক্তি-জনিত্র ( 2০%০1-[018)0) পরিকল্পন। 
করেছিলেন এবং গড়েছিলেন সেই রিয়ার এ্যাডমিরাল এইচ, জি. 
রিকোভার এখনে! এই জাহাজের ওপর দস্তরমতে। খবরদারী চালিয়ে 
যাচ্ছেন। তাঁর তদারকীর অস্ত নেই। “গভদ্িনের যাত্রা"র সম্ভাবন] যে 
কয়েকজনের জান। আছে তাঁর মধ্যে রিকোভারও একজন-_বিশেষ করে 


তু 


সেইজন্রেই তিনি জাহাজের শক্তি-জনিত্রকে চূড়াস্ত নিখুঁত রাখার জন্তে 
উদ্ব্যত্ত। ফলে, সিয়াটুলে আমর যে ক'দিন রয়েছি, রোজই জাহাজের 
খুটিনাটি যস্তরপাতির অশাতি-পাতি বহাল্তবিয়ৎ টেলিফোন মারফতে 
রিকোভারকে জানাতেই হচ্ছে। ভদ্দরলোকের এমন নজর যে, কোনো 
কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না--অত দূর থেকে অন্তৃষ্টির তীক্ষ দূরবীন দিয়ে 
থু'টিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু তিনি দেখবেনই । 

সেদিন, আমি যখন শেষ হুকুমের জন্যে ই-করে বসে রয়েছি, তখন 
হঠাৎ এ্যাভমির্যাল রিকোভার উড়ে চলে এলেন সেই ওয়াশিংটন থেকে 
সরেজমিনে পরিদর্শন না করে ছাড়বেন না তিনি । তার শ্বভাবসিদ্ধ 
কৌতুহলী নজরে জ্রনিত্রের গায়ের ওপর হাত রেখে নেডেচেড়ে দেখতে 
লাগলেন, আর সেইসঙ্গে এঞ্িনিয়ারদের এলোপাথাড়ি প্রশ্নের বর্ষণবানে 
নাস্তানাবৃদ করতে লাগলেন । আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার লেঃ 
কমাগার পল আলি যতক্ষণ ধরে প্রতিক্রিয়াশক্ষির কর্মকুশলতা পরখ 
করবার জন্ত জটিল যন্ত্রপাতিগুলে! খুটিয়ে দেখছিলেন, ততক্ষণ ধরে 
রিকোভার ঠায় আলির পাশে দাড়িয়ে সব লক্ষ্য করলেন । এবং আলির 
পরীক্ষা ঢুকলো» তিনি যন্ত্রের অবস্থাকে ষোলআনা যাত্রার উপযুক্ত মনে 
করে নিশ্চিন্ত হলেন--বরূং বলা যায় যে, শক্তি-জনিত্রের কাজ আগের চেয়ে 
আরে! ভালোভাবে চলছে, এটাই সিদ্ধান্ত করলেন অলি, তখন আমি এবং 
এ্যাডমিরাল রিকৌভার আমার খাস কামরায় ফিরে এলাম। তিনি 
আঁমার বিছানার ধারে বসলে পরে, দরজাটা বন্ধ করে আমি সিন্দুকের 
ভেতর থেকে মেরুপন্নিহিত অঞ্চলের নকৃশ! বার করলাম । এবং যদি 
শুভদিনের যাত্রা আদে বাস্তবে ঘটে তাহলে আমি কোন্‌ পথ ধৰে কিভাবে 
চলব সেট! অল্প কথায় বুঝিয়ে দিতে লাগলাম । নকৃশার উপর আক 
কেটে মোটামুটি খসডার হিসেব দ্িলাম-_জমাট বরফের প্রান্তে পৌছবার 
সময়, উত্তর মেরুতে পৌছবার সময় এবং বরফের তলা দিয়ে আমাদের 
গ্রীন ল্যাণ্ড সমুদ্র পরিক্রমার সমাপ্তির আহুমানিক সময়ের হিসেবও কষে 
দেখিয়ে দিলাম । অনেক আগে থেকেই আমি মনে মনে দু-তরফা সময়ের 
অঙ্ক কষে শ্মতিতে সাজিয়ে রেখেছি-_একট] হল সাধারণ বিবেচনায় যে 
সময়ের মধ্যে আমরা যাত্রা সমাধা করতে পারব বলে আন্দাজ করে 


৪ 


'রেখেছিঃ আর একটি অন্টঠের জন্তে। অর্থাৎ যে অল্প জনকয়েকের কাছে 
আমাদের অভিযানের কথা বিশ্বাস করে বলতে পারিঃ তাদের কাছে এমন 
সাবধানে হিসেব দেব যে, যদি যথেষ্ট বিলম্বও হয় আমাদের চলতে-ফিরতে 
তাহলেও সেই সময়ের ওপারে পা পড়বে না। তাহলে তাদের মনে 
তেমন কোনও আশঙ্কা ব1 দুশ্চিন্তার মেঘও দেখ) দেবে না। গ্্যাডমিরাল 
রিকোভারের নকশাতে আমি শেষোক্ত সময়ের অঙ্কই বসিয়ে দিলাম । 
তারপর নকৃশাটিকে ভাজ করে একখানা খামে পুরে দ্িলাম-_খামের উপর 
আগেই লেখা ছিল “একান্ত "গোপনীয় ।” খামখান। তার কাগজ-পত্র 
বোঝাই ক্রাফকেসের মধ্যে রাথতে রাখতে ব্রিকোভার আনাকে বোঝাতে 
লাগলেন, যর্দি বরফের মধ্যে চরম বিপদে পড়ি আমরা তাহলে অনন্যোপায় 
অবস্থায় কি উপায়ে (রিএ্যাকৃটর ) প্রতিক্রিয়। যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। 
তিনি যা বলতে চান তা আমার জানতে বাকী নেই 5 মোদ্দা পুরশ্চালন 
জনিতেনর "রুতর ক্ষতিকে গ্রাহা না করে জাহাজ আর নাবিকদের রক্ষা 
করতে হবে, এ" হল তার কথা । 

বিদায় নেবার জন্ত উঠে দ্রাডিয়ে তার অভ্যাস-মাফিক প্রশ্ন করলেন, 
আমার জন্ত তাত্চ কিছু করতে হবে কিনা । একটি কাজের কথাই 
আমার মনে পড়ল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্্রের নেভী লীগ আমাকে সুদৃশ্য 
সোনার রিইওয়!চ উপহার দিয়েছে | ওয়াশিংটনে ফিরে ঘড়িটা আমার 
স্্রার কাছে পাঠিয়ে দেন তে। ভাল হয়, বলে ঘড়িট1 তাকে দিলাম। 

এ্যাভমিরাল রিকোভার চলে যাবার ঠিক এক ঘন্ট। পরে আমি 
নটিলাসের প্রশস্ত ওয়াডক্কিমে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথম সাবমেরিন 
ফ্লোটিলার কমাগার* ক্যাপ্টেন জে, মিঃ ডেম্সের কানে কানে আস্তে 
বলল ম-_“দেখুন মশাই, আমার মনে হচ্ছে সময় হয়েছে |” 

আমর| দুজনের নামে বিবার এ্যাডমিরাল এল, আর? ডাসপিটের 
কাছে টেলিফোনে সংযোগ চাইলাম--ডাঁসপিট হচ্ছেন ডুবো দরিয়ার 
সমরশক্তির নৌ-দপগুরের পরিচালক, সাবমেরিনের সর্বময় কর্তা । ওয়াশিংটনে 
তার বাড়িতে এ্যাডমিরালকে পাওয়া! গেল। আমাদের বক্তব্য খুব 
ংক্ষিপ্তঃ “নটিলাস যাত্রার জন্য তৈরী।” মুহূর্তকাল অপর তরফের 
(কোনে সাড়া ছিল না। 


অধীর আগ্রহের ছুঃসহ যন্ত্রণায় আমার দেহ মন একাকার। আমি 
ভাঁবছি £ আজ পর্যস্ত, এমন পাকাপোক্ত ভাবে আরও কোনও জাহাজ 
অভিযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে নি। 

উত্তর দিকে আমাদের যাত্রার হুকুম দেওয়া ছাড়া অন্ত কথা উঠতেই' 
পারে না। 

সেই স্তব্ধ মুহূর্ত যেন অনস্তকাঁলের সীমাকে স্পর্শ করেছিল-_আমার 
কাছে অপর প্রান্তের সাঁড়| আসতে বাস্তবে হয়তো! বিশেষ সময় লাগে নি, 
কিন্ত আমার কাছে এই মুহুর্তের প্রন্তীক্ষা যেন যুগ-যুগান্তরের বিলম্বিত 
ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে দাড়িয়েছিল। তারপর এ্যাডমিরাল ডভাসপিট 
সাধারণ পুরনো ব্যবহাঁরমলিন বাক্যগুলেো উচ্চারণ করলেন--ণশুভ 
দিনের যাত্রায় এগিয়ে যাও” ও যে প্রচণ্ড গুরুত্ব এই কথ] কশটির মপ্যে 
নিহিত রয়েছে সেটুকু অবশ্য ডাসপিটের কণ্টের অকৃত্রিম গ!সীর্ষে প্রতি- 
ধ্বনিত হয়ে উঠল । তা হলে উইংলগ্ড! ইংলত্ডে আমরা যাচ্ছি--মেরু 
সন্নিহিত জমাঁট বরফের মধ্য দিয়ে, উত্তর মেরুর মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডে যাচ্ছি 
আমরা । 

মাসের পর মাস এই *শুভদ্রিন যাত্রার ব্যাপার নিয়ে ঠাঁর কাটিয়ে 
দিয়েছি ! আহার নিদ্রাও ভুলে গিয়েছিলাম, শুধু এই অভিযানের ভাবনা 
আমায় ভূতের মতো পেয়ে বসেভিল। তাই এ্র্যাডমিরাল ডাসপিটের 
কথাগুলোর ষোল আন গুরুত্ব আমার মগজে পৌছবার অনেক আগেই 
ফোনট1 নামিয়ে ব্রেখেছি, টেরও পাই নি। অভিযাঁনে যাত্রার নিদেশি 
আমার আদে অবাক করে নি। একটা ম্বম্তির নিশ্বাস! 

নৌ-বিভাগের স্থদীর্থ ইতিহাসে দুঃসাহসিক অভিযাত্রার নজীর বিরল । 
এরকম কেন, কোনও রকম দছুসাধ্য সংকল্পই নৌ-বিভাগের কার্ধস্থচীতে 
মেল! ছুকফ্ষর--কি যুদ্ধের মধ্যে, কি শান্তির সময়ে । সেই জন্তেই আমার 
উদ্বেগ ছিল, কোনও একটা অজুহাতে যদি আমাদের অভিযানের পরি- 
কল্পনা ফে'সে যায়! সেই উদ্ছিগ্ন আতঙ্কের হাত থেকে নিষ্কতি মিলেছে। 
সেই মুহূর্তে যদ্দি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখার মতো দূরদৃষ্টি আমার 
থাকত, যদি টের পেতাম যে আমাদের নটিলাসের ভাগ্যে চুর্ণবিচুর্ণ ও 
নিশ্চিহহ হওয়াটা বাস্তবে প্রায় সম্ভব এবং জাহাজের উপর যতগুলি প্রাণী 
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বেঁচে রয়েছে তাদের প্রাণ মুছে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক এই বোধটুকু 
আমার মনের গোচর হলে” বোধ হয় এটা উৎসাহ আর প্রসন্নতায় 
আমি মশগুল হতে পারতাম না। সেযাঁই হোক, সেই সময়ে আমার 
খুব স্ফুতি হয়েছিল। 

ক্যাপ্টেন ডেম্পপের কাছে বিদায় নেবার মুহূর্তে আমার মনে এক 
ঝলক আলো পডল যেন-_আমার ভাগ্যের সঙ্গ নটিলাসের ভাগ্য জড়িয়ে 
পড়ার ইতিহাসট1 ঘটনার মালার মতো থরে থরে সাজানো দেখতে 
পেলাম সেই আলোতে । একসঙ্গে অনেক কিছুই আমার মনে মিছিলের 
মতো হাজির হয়েছে । গ্্যাডমিরাঁল রিকোভারের সঙ্গে আমার প্রথম 
সাক্ষার্ক।র | নটিলাসের কতৃন্ব পাওয়াম্ মতে বিচিত্র ও ছুর্লভ সৌভাগ্যের 
কাহিনী । স্থমের অঞ্চলের তুবারের সঙ্গে আমাদের প্রথম সংঘর্ষের 
রোমহর্ষক অনভ্জ্ঞত1_-যে রোষহর্মক অভিজ্ঞতান্র স্বাদ গোটা! একটি 
বছরেও অভ্!ন রয়েছে । আর সব চেয়ে বেশি মনে পড়ছে, আমাদের 
শুভ:দনের অভিযানে গৌরচক্দিকাকে কেন্দ্র করে যে সব তাজ্জব লডাই 
হয়েছে সেই সব ছবি । গত ছুঘাঁপ পরে এই নটিলাপ জাহাজের উপরেই এমন 
সব নাটকীয় ঘটনার অবতারণ। হয়েছে যেঃ যার ফলে এক এক সময় 
মনে করেছি "মম আমাদের দিয়ে এমন অন্ভিবান সাধিত হোক এট] যেন 
নিয়তির অভিপ্রায় নয় শুধু শুধু আশার ছলনার পিছনে না ছুটে--এসব 
ছেড়ে দিই, এই রকম নিরাঁশ বিরক্তি হামেশীই এসেছে । শুভদিনের 
পরিকল্পন1 চুলোয় যাক! 

এখন মনে হচ্ছেঃ যেন এটা সত্য নয়, অথচ আবার ন্বাবছি এই তে! 
আমাদের ভাগ্যের আকাশ উদার উন্মুক্ত হয়েছে । বিচিত্র অনুভূতি । 


॥ দুই ॥ 


মের অঞ্চল পরিক্রমার চাঞ্চল্যকর অভিযাত্রীয় আমার সঙ্গে নটিলাসের 
প্রথম সংযোগের হ্যব্রপাত ঘটে ১৯৫৬র জান্ুয়ারীতে--০সদিনট] ছিল 
মেঘল1, কন্কনে ঠাণ্ডা । তখন আমি কনেকটিকাটের নিউ ইংলগ্ডে 
অবস্থিত ইউনাইটেড স্টেটুস সাবমেরিন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ ক্রি 
জলযুদ্ধে ডুবো-জাহাজ নিয়ে যুদ্ধের কৌশল শেখানোর প্রধান শিক্ষক আমি। 

ডুবো-জাহাজীদের ঘরবাড়ির মতে! একট। জায়গা নিউ ইংলপু, 
এখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে যায়। সাধারণ ডুবো জাহাজী 
এবং অফিসার, সকলকেই এখানে নৌ-বিছ্ভার পাঠ নিতে আপতে হয়। 
দু'দিন আগেই হোক বা পরেই হোক প্রায় সব ডুবোজাহাজীকেই ঘুরে 
ফিরে পরিক্রমার কাজে নিউ ইংলগ্ডে হাজির হতে হয়্-_-হয়তো ক্কুলে নয়তো 
সাবমেরিনের নৌ-সেনাধ্যক্ষের কর্মগাপী হিসেবে তাকে আসতেই হবে । 
আটলান্টিক নৌ-বহুরের প্রধান খাটি এখানে । এই ঘাটি থেকে মাইল 
কেক দুরে» জেনারেল ডাইনামিকসের বৈদ্যুতিক “নী-বিভাগ যত 
ডুবোজাহাজ তৈরী করে এত আর কোনে! প্রতিষ্ঠান পারে না। রংঃ 
ঝালাই, মেরামত ইত্যার্দি কাজের জন্ঠ বিস্তর ডুবো-জাহাজকে নিউ 
ইংলগ্ডে এসে ধর্ণা দিতে হয়। 

পেদ্দিনও অন্যধিনের মতো নিয়মমাফিক কাজ শুরু করেছি, এমন সময়ে 
হঠাৎ একটা টেলিফোনের ডাকে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। 
আটলান্টিকের ডুবো-জাহাজ্ের সেনাধ্যক্ষ রিয়ার এ্যাডমিরাল ফ্রাঙ্ক 
ওয়াটকিন্স হুকুম করলেন, এক্ষুণি তার আপিসে হাজির হতে হবে । 

সেখানে পৌছবামাত্র এ্যাডমিরাল আপ্যায়িত করলেন বসতে বলে--- 
'সেই সঙ্গে এক পের়াল! কফি । তারপর কথায় কথায়, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু 
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করলেন, আমার অতীতকালের ডুবো-জাহাজী জীবনের খুটিনাটি সব 
খবর। কেন? সেটুকু ভাঙলেন না। অত্যন্ত স্বাভাবিক কৌতুহল 
যেন তার, আপিসি চাল একটুও নেই। যা-ই হোক, এসব প্র্ের 
উদ্দেশ্য কি, না জেনেও সরাসরি সংক্ষেপে জবাব দিলাম-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
এগারোটি পরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম 9007১ 25159] এবং 0502 
সাবশেরিনে ১ আর যুদ্ধোত্বর আমলে আমি কাজ করেছি 38109+ 2002 
এবং 206-এ ) আর সব শেষে, গোটা জাহাঞ্জের কতৃত্বভার নিক্ষে 
দ্রুত আক্রমণশক্তিসম্পন্ন ৬৬৪1১০০ সাঁধমেরিনেই কাজ প্রথম» ১৯৫৩-তে | 
পুরো। দুটি বছর আমার তাবে ছিল ওয়াহু_হাওয়াই আর জাপানে 
গেছি এসেছি । তারপর অবশ্য এই সাবমেরিন ক্ষুলের দায়িত্বে বহাল 
হয়েছি । 

আমার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত চুকলে পরে গ্যাডমিরালের সঙ্গে এই রহস্যময় 
সাক্ষাতে পর্বও শেষ হল। এ্যাডমিরালের কথার ভাবে সেটা টের 


চি 


পেলাম । তিনি বললেন--ণউত্তম কথ! ! হ্যা, ছাখে, শহরে এক ভদ্দর- 
লোক আঁসছেন। আমার ইচ্ছে, তুমি তার সঙ্গে একবার দেখা করো, 
আলাপ করো, বুঝল ! আচ্ছা, আজ পাত্রে তোমায় টেলিফোনে কোথায় 
পাওয়| সম্ভব ?” 

_-৫বাড়িতেই থাকব আমি 1” এই বলে আমি এ্যাভমিরালের দণ্ুর 
থেকে রীতিমত ধেোক। নিয়ে বেরুলাম। 

বাড়িতে আমার পরিবার বলাতে, আমার স্ত্রী বনি, "আন আমার ছুটি 
পুত্রববড হল মাইবেল তার বয়স এগার, আর ছোটটি খল তার বয়স 
মাপ ছয়েক । বন্দরের কাছাকাছি গ্রাম মিস্টিক_জআমাদের বাড়িটি 
পুরনে। ধাচার» এমনি বাসের পক্ষে বেশ ভালো কিন্তু দর্শনধারী চাকচিক্য 
নেই। সেদিন আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হল। আর সারাদিন 
ধরে কেবলই হাতড়ে মরেছিঃ সেই লোকটি কে হতে পারে_যার সঙ্গে 
আমাকে দেখা! করিয়ে দিতে চান এ্যাভমিরাল? 

রাত্রে খাওয়। দাঁওয়৷ চুকে যাবার পর এ্যাভ.মিরালের কাছ থেকে 
টেলিফোন এল | 

এ্যাডমিরাল ওয়াটুকিন্স বললেন-_“ঘ্ভাখোঃ খুব আফসোসের কথা, 
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এবারে তার এমনই কাজের ভিড় যে, ভদ্দরলোক এযাত্র! আর তোমার 
সঙ্গে দেখ! করার ফুরসত পাচ্ছেন না ।”” 

--ওঃ তাই নাকি স্তার ! আচ্ছ।।” বললাম। 

ওয়াট্কিন্স নিশ্চয় টের পেয়েছিলেন যে কৌতুহলে আমার পেট ফুলে 
উঠেছে? খুব সম্ভব সেই জন্তেই তিনি ফিস্ফিসে ছ্ছরে বললেন-_গঘ্যাখোঃ 
একথা যেন আঁর কাউকে বলো না! তোমাকে ধার কথ! বলেছি তিনি 
হলেন এ্াডমিরাল রিকোভার । একট। নতুন কাজ সামনে আসছে, 
বুঝলে । সেই কাঙ্গে তোমাষ নেওয়ার কথা হচ্ছেঃ অবিশ্যি আরও কয়েক- 
জনের কথা উঠেছে, বৃঝলে !” 

হ্যা স্যার বুঝেছি ।” 

তারপর তিনি গ্যাডমিরাল রিকোভারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য 
আমাকে ওয়াশিংটনে যাবার জন্ত তৈরী হয়ে নিতে বলে টেলিফোন 
ছাড়লেন। 

সব শুনে আমার হাত-পা হিম ভয়ে যাবার দাখিল, সন্তিই আমি জড- 
পিণ্ডের মতো চেয়ারে বসে পড়লাম । বিশম্ময় বিমূঢচ আমি । 

অবশ্য ডুবো-জাহাজীর1 সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রিয়ার 
এ্যাডমিরাল রিকোভারের পরিচয় ভালোভাবেই জানে । তিনি হলেন 
“পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো-জাহাঁজের জনক ।” ১৯৫৪-তে নটিলাস 
দরিয়ায় ভেসেছে, পুরে! একট বন সে দস্তরমতো। কাজ করছে। 
নটিলাসের কাজের বহর তার নির্ভরযোগ্যতা সাবা ছুনিয়ার ডুবে 
জাহাজীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে-আর আমাদের নিউ ইংলগ্ডের 
লোকদের তো কথাই নেই । এই নটিলাস যে শৌ-যুদ্ধেব ধারা ধরনে যুগান্তর 
এনে ফেলেছে তাতে আমাদের সংশয় নেই | আমাদের কাছে এই 
জাহাঁজটা বাস্তবিকই মহা-বিম্ময়ের বস্তু । 

কিন্ত আমি কিছুতেই হদিস করতে পারছি না যে, গ্যাড.মিরাল 
বিকোভারের কোন্‌ কর্ম আমাকে দিয়ে হতে পারে? কেননা আমার 
এ কথা ভালো ভাবেই জানা! আছে যে তার উন্নয়নের অনন্য সংগঠনে বাছা 
বাছা বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ, এঞ্জিনিয়ারঃ গণিতশাস্্ীঃ নৌ-বিগ্ভাবিশারদর! 
রয়েছেন। ভার! জাহাজ তৈরীর বিদ্যার জাহাজ, রিএ্যাকৃটরের পরিকল্পনায় 
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তারা পারঙ্গম । এই হুল ওয়াশিংটনে রিকোভারের সংগঠনের চেহারা | 
আমার তো! এর কোনও ব্যাপারেই তেমন অনন্ত-সাধারণ এলেম্‌ নেই। 
তাহলে? তবে কোন্‌ যোগ্যতার অধিকারে রিকোভারের কাছে ঠাই 
পেতে পারি? এটা বুঝে উঠতে না পারলেও” এটুকু ভালো ভাবেই 
আমার বোঝা হয়ে গেছে যে ছনিয়ার যে-কোনো জায়গায় আমি কাজ 
করতে পারি। হয়তো! তিনি আমাকে একটা চাকরি দিতে ঢাঁন এই 
কল্পন] করে নিয়েই, তাঁর জন্তে মনে মানে তৈরী হতে লাগলাম? এবং সেই 
সঙ্গে কিছু কিছু সতর্কতাঁও নিতে শুরু করলাম । 

সপ্তাহ কষেক পরে নির্দেশ এল। একটা শনিবার সকাল আটটায় 
এ্যাড মিরাঁল রিকোভারের দপ্তরে হাজির ভবাবু জন্য আমাকে অন্থরোল 
করা হয়েছে । অতএব আমিতিসেব করেঃ শুক্রবার রাতে ওয়াশিংটনে 
উপস্থিত হলাম-_-আমার প্রাক্তন উপরওয়।ল। কমাগডার হিউয়ের ডেরাতেই 
উঠলাম ! জিনিসপন্তর খুলে "মলে গুছিয়ে বসেছি এমন সমন টেলিফোনটা 
বেজে উঠল । পিনি ফোন করছেন তিনি রিক্োভাবের নৌ-কর্মচারী বলে 
নিজের পরিচয় দিলেন । তিনি জানালেন যে, গ্যাড মিরাল রিকোভার 
সকাল থেকে %। ন্স্ত থাকবেন, কাজেউ আমার আর সকালে হাজিরা 
দেওয়ার দরকার নেই--বিকেলে গেলে তার সুবিধে হয় । 

“আচ্ছ]! তা! বেশ? খুব ভালে কথ11৮ বলে মামি ফোনটা নামিয়ে 
রাখলাম । 

আমাদের জ্াহাজী মহলে রিকোভারের সঙ্গে পাক্ষাৎকার” খুব' 
বিখ্যাত, বরং বলা যায় কুখ্যাত । তাতে সবই সম্ভব । ২ -বার হয়েছিল 
কি, সাক্ষাৎ্কারীদের জন্তে এ্যাভমিরাল একটা *“স্পেশাল' চেয়ার রেখে 
দিয়েছিলেন, সে চেয়ারের বৈশিষ্ট্য হল পিছনের পায়া ছুটোর চেয়ে সামনের 
পায়! বেঁটে । এবং চেয়ারট এমন জায়গায় রাখা হত যে খড়খড়ি দিয়ে 
ঠিকৃবে পড়া রোদ সরাসরি সাক্ষারৎ্কারীর চোখের উপর পড়ে তার চোখ 
ধশাধিয়ে দিতে | কত যে নন্য অফিসার সেই চেয়ারে বসে রোদের ধকলে 
অন্ধের মতো! নাকাল হত, আর সেই সময়ে তাক বুঝে রিকোভার তাকে 
অবিশ্রান্ত প্রশ্নে জেরবার করতেন তার লজেখাাঁজোখা নেই-কেন না সেসব 
প্রশ্নের জবাৰ দেওয়া খুব কঠিন, অধিকাংশ প্রশ্নেরই জবাব হয় ন! | 
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রিকোভারের প্রশ্নের কোনে। আইনকাঙ্গন নেই। একবার তিনি এক 
'এঞ্জিনিয়ারকে জিগ্যেস করে বসলেন--“আচ্ছ!” তোমার মগজ চট্পট্‌ উপায় 
বাতলাতে পাবে ??, 

“তা? হ্যা মানেশপারে বই কি ম্যার 1” এপ্রিনিয়ার জবাব 
দিল। 

“আচ্ছা ধরো, তোমার জাহাজট। ডুবে যাচ্ছে। জাহাঞ্জে তুমি ছাড়া 
আরও পাঁচ জন রয়েছে । এখন কথা হল, তোমাদের মধ্যে মাত্বর একজনকেই 
বাঁচানো সম্ভব এমনই অবস্থা । সেখানে তুমিকি করবে? তোমার মগজ 
কি উপায় বাত,লায় দেখি । তুমি কি তাদের কাছে একথা বুঝিয়ে বলতে 
পারবে যে তাদের বদলে তুমিই-_-তোমারই বাচা দরকার ?” 

এঞ্জনিয়ার বেচারী টেরও পেল না যে ব্যাপারটা আর একটু সুস্পষ্ট 
ভাবে বে।ঝ। দরকার, সে ফস করে জবাব দিয়ে ফেল্ল--“ভ'ঃ তা 
পারব স্যর ।” 

এ্যাডমিরাঁল চটু করে কি যেন একট ইঙ্গিত করলেন। অমনি, 
নিমেনের মধ্যে ঘরের ভেতরে পাঁচটি লোক ঢুকে পড়ে এঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও 
করল! আর রিকোভার বললেন-_-“আচ্ছ| বাপু, এবারে তুমি বোঝাতে 
থাক ।'? 

শুনেছি আর একবার তিনি এক তরুণ জাহাজী অফিসারকে ইন্টাঁর- 
ভিউতে জিজ্ঞাস * করেছিলেন--“তুমি হচ্ছ নাবিক অফিসার। ধরো 
একবার এমন পরিস্থিতি দাড়াল, ওয়াশিংটনের বাসিন্দের| ঠিক করে ফেলল 
যে তারা হয় তোমাকে হত্যা করবে, না হয় যে-লোকট। ঝাড়,দিয়ে শহরের 
পথঘাট সাফ! করে তাকে হত্যা করবে-একজনকে তার খুন করবেই। 
এযশ যদি হয় যে তুমি ওয়াশিংটনেরই বাসিন্দা, তাহলে এক্ষেত্রে কার মরা 
উচিত বলে তুমি বিবেচনা করো! ?% 

ছোকর! অফিসারটি হয়তে! ভেবেছিল যে রিকোভার তার শোভনতা- 
বোধ পরখ করতে চাচ্ছেন, সে চটপট জবাব দিল---“আমারই অবিশ্য মর] 
উচিত, স্তার !”" 


ডেস্কের ওপর কিল মেরে তিনি বললেন--£তাহলে,ঃ জবাবটা ভুল 
হচ্ছে ।?? 
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এবং তিনি বুঝিয়ে দিলেন-_-এটুকু তোমার মগজে গেল না যে». 
ঝাড় দারের মরাটাই সমীচীন? এখানে যুক্তি হল এই যে একজন নাবিক 
অফিসার দরকার হলে ঝাড়ম্দারের কাজও করতে পারে* কিন্তু ঝাড়,দারকে 
দিয়ে তো আর নৌ-অফিসারের কাজ হবেনা। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা 
পেতে£হবে, তবে তো।-1% 

আমি জানি, উপযুক্ত প্রার্থীকে বিপদগ্রস্ত করাঁর জন্য কিংবা হেয় প্রতিপন্ন 
করার মতলবে এ্যাডমিরাল রিকোভাপ এইসব প্রশ্ন করেন ন1তিনি 
বাজিয়ে দেখে নিতে চাঁশ। অল্পক্ষণের মধ্যে মোট! বৃদ্ধির, গণ্তান্থুগতিক 
অনগ্রসর মনের মাহ্ধকে বাদ দিয়ে তিনি চটপট প্রজ্যুতৎ্পন্নমতি যথার্থ 
কাজের মান্বকে বেছে নেওয়ার কৌশল হিসেবেই এই প্রশ্নগুলো করে 
থাকেন । তার পারে-পাশে এই প্রত্যুৎ্পন্ন-বৃদ্ধি মাহিসেরাই 
এতটুকু ফাকি দেবে বলে টিনি টের পান, আঁদেরই সর্বাশ্ে বিদায় দিষে 
তিনি নিশল থাকার পক্ষপাতী । 

এ্যাভমিরালতক টেক্কা দ্রেবার ফুডুবাদ আমার নেই তা আমি জানি, 


নিযুক্ত | লম্যারা 


এবং সরকম ছুর্মতিও আমার নেই । তবে এ৪ ঠিক যে আমার ওপর ভার 
স্বুনজর আর্য ।প অন্য যথাসাধ্য চেগ্াান আমি দঢদংকল্প | বিশে করে 
সেই জন্যেই টেলিফোনট] পাওয়ার পখধ থেকে আমার খুব ভাবনা হল। 
এই যে, আমার সাক্ষাৎকারের সময়ট। হঠাৎ পিছিক়ে দেওয়া 

পিছনে কোনে! উদ্দেশ্য নেই তে1? টেলিফোনের মধ্যেই হতো রিকোভার 
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প্যাচ রয়েছে । আমার চিঠিতে পাক্কা সন্টাল স্পাট **কায় হাজি 
হওয়ার নির্দেশ লিখিত! যাকে আমি চিনি না তার কাছ খুক টেলিফোন 
পেয়ে আমি গরহাজির হলে তো। সেটা আমারই দ্রায়ি-ত্বর উপর পড়ে 
নির্দেশ পালনে আমার অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়! অনেক ভেবে শেষে এই 
সিদ্ধান্তই করলাম, টেলিফোনের ব্যাপারট। আমল না দিয়ে সোজা সকাল 
আটটায় রিকোভারের দপ্তরে হাজির ভব। তাই করলাম: 

সত্যিই এ্যাভমঞাল ব্যস্ত রইলেন সারা সকালটা । আমি তার 
দপ্তরে বসেই রইলাম । বিকেলের দিকেও তিমি কথ] বলবার ফুরস্ৎ 
পেলেন না। এ্যাভমিরালের খাস কামর:» পাশেই দর্শনাৎথখদের বসবার 
ঘর। আমার চারপাশের কর্মব্স্ততায় মাঙ্যগ্ডলে। চরকীর মতো ক্ষিগ্র- 
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গতিতে চলাফের1 করছে--দেখছি আমি । তারিফ করতে ইচ্ছে হয়, এদের 
এই অসাধারণ কর্মযয় আবহাওয়ার । মনে হচ্ছে এই মস্তবড় বাড়িটার 
মধ্যে একটা মাহৃষে হেঁটে হেঁটে চলছে না, পি'পড়ের মতে। যথাসাধ্য ছুটে 
চলছে। 

[বকেলের পড়ন্ত বেলায় আমার ডাক এল। গ্্যাডমিরাল আমার 
সঙ্গে দেখ! কররার জন্য তরী] টুপীট। হাতে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলাম । 
প্যাড মিরালের পরনে অসামরিক পোশাক, মাথার চুলগুলো রূপালী 
শুভ্রতায় চকৃচকে, তিনি এক এক বার নিজের চেয়ারে ডেস্কের উপর ঝুঁকে 
বসছেন, আবার কখনো বাঁ পিঠের দ্রিকে হেলে টেলিফোনে কোনে। দুর্ভাগ্য 
এঞ্জিনিয়ারকে বাজর্থাই মেজাজে ফরমাস করছেন । টেলিফোনট। বাহাতে 
থাকছে, কিংবা নামানো থাকছে । ডান হাতখানা কিন্তু সবক্ষণ প্যাডের 
উপর লিখছে* খসড়া করছে । অফিস খরখানার চতুর্দিকে আমার ছুচোখ 
ঘুরতে লাগল । আমি যতগুলি গ্যাডমরালের আপিস দেখেছি তার 
সঙ্গে এপ মিল নেই-_-এর মেঝেতে কার্পেট বা কন্বল বিছোনে। নেই। 
ঘরখান! বই_এব আলমারিতে বোঝাই আর বই-এর আলমাবীগুলে! বই 
পত্তরে ঠাসা । এ্যাভমিরালের ডেস্ক এবং কন্ফাবেন্সের টেবিলের উপর 
স্পাকার কাগজপত্র আর মডেল ছবি, আরও হ্রেকরকমের বিপোর্ট 
ইত্যাদি পাহাড় প্রমাণ জমে আছে। হঠাৎ দেখে এ ঘরকে আপিস মনে 
হবে ন|।। অন্ততঃ আমার তো মনে হল যে এট] যেন একটা লাইব্রেরী। 
এবং এখানে দশ বারোটি ছাত্র তাদের গবেষণার কাজ করতে 
করতে বাইরে চলে গেছে! তাদের বইপত্র তাই এইভাবে পড়ে 
রয়েছে। 

তান যখন আমাকে বসতে বললেন তখন স্বস্তির নিংথাস ফেলে 
বাচলাম। আমি তাহলে প্রথম আধমিনিট নিরাপদে পার করে দিয়েছি । 
মনে মনে আমি সেই ঝাড়,দারকে ছুশিয়। থেকে মুছে ফেলেছি এবং 
মজ্জমান জাহাজের কল্পিত পাঁচটি আগন্তকের সঙ্গে কি ভাবে কথাবাতা 
রুইবে। তাও মোটামুটি গুছিয়ে ভেবে রেখেছি । দেখলাম যে সেই বিশেষ 
কায়দার চেয়ারও আজকের সাক্ষাৎকারের বিষয়ীভূত নয়! অবিশ্বি 
তাতেও আমি দমে যেতাম না । আমাকে যে-চেয়ারে বসতে বল! হয়েছে 
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তার কোন পাম। না থাকাও বিচিত্র ছিল না। তার জন্যেও তৈরী 
ছিলাম আমি। 

আমার মুখের ওপর এ্যাডমিরালের তীক্ষু দৃষ্টিঃ বেশ অনুভব করছি। 
এবং তিনি আগড়ুম-বাগড়ুম না আউড়েঃ বা কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করে 
সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন--“তুমি কোথাঁর লেখাপডা করেছ ?” 

প্রশ্নটা আমার ক্ষেত্রে একটু গোলমেলে । আমার বাবা ডেভিড এইচ- 
এগারসনের পুর্ব পুরুষেরা টেনেসিতে চাষবাসের কাজ করতেনঃ অতএব 
(তিশিও চাষীহই হয়েছিলেন । মন্দার বাজারে আমাদের হামেশাই এখান- 
ওখান করে বেড়াচ্ছে হয়েছিল। তারপর চরম ছুরবস্থার ধাক্কা সামলে, 
বাবা ১৯২৯-এ নিজে নিজস্ব কাঠের কারবার ফাদলেন। কাজেই, ছেলে- 
বেলায় আমি যখন খেখানে থেকেছি সেখানক।র স্কুলেই তখন লেখাপড়া 
করেছি। অবিশ্ঠি হাইস্কুলের শেষ ছুটে। বছর আমি টেনেসির কলঘ্িয়। 

লিটা একাডমীতে পড়ছি । 

কতকট| ইচ্ছে করেই আমি গোডাগুড়ি সব ঘটণ। ফলাও করে বলতে 
শুরু করলাম। 

মাঝখানে এ)ঃডএমরাশ বাধা দিয়ে বলপেন-- দ্যাখো এ্যান্ডারসন, 
তেমার জীবনবৃত্তান্ত পাখো | আমি শুধু জানতে চাই তুমি কোথা থেকে 
গ্র্যাজুয়েট হয়েছ? ব্যস্‌!” 

«কলম্বিয়া মিলিটারী একাডেমী 1৮ উত্তরটা দেবার সময় আমি যেন 
চুপসে গেলাম । আমার এত জন্ননা-সংকল্প সত্তেও আমি ফে- গোড়াতেই 
ডুবতে শুরু করেছি-আরভটা ভালো হল ন।। 

যর্দিও এ্যাডমিরাল মুখে বললেন যে তান আমার জীবনবৃত্তাত্ত জানতে 
চান না, কাধত তিনি ঘুরিয়ে ফিণিয়ে সংক্ষেপে সেটাই আদায় করে নিলেন 
আমার কাছ থেকে । 

১৯২১-এব্ ১৭ই জুন টেনেসির বেকারভিলে গোলাবধাড়তে আমার 
জন্ম। বাবার তিন সন্তানের মধ্যে আমি কনিষ্ঠ । ছ-সাত বছর বয়সে 
আমি বাবার কাঠের কারখানাতে যাতায়াত শুর করি! পারবেশের 
নিয়মে এটা স্বাভাবিক যে, কাঠের কাজের ধিকেই আমার ঝোক হবে! 
আমার যখন দশ বছর বয়স তখন বাব! আমাকে একট ছোট্ট কাঠের 
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দোকান করে দিলেন। আর, কিছুদিন যেতে না যেতে আমি চেয়ার, 
টেবিল এইসব বানাতে শুর করলাম--সেগুলো বিক্রিও হয়ে যেত। 
মাঝে মাঝে ভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রও মাথা খাটিযে তৈরী করতাম। 
একবার আমি ছুটে দাড়টান1 ছোট বোটও বানিয়ে ফেললাম তারপর, 
আমাদের বাড়ির কাছাকাছি ছোট নদীতে সে ছুটে দিব্যি চালু কর] 
হল। উৎসাহ “বড়ে গেল। ছেলেবেলার বন্ধু জেম্স বেকহামেব পরামর্শে? 
ছটো নৌকোর একটাকে ডুবো জাহাজে রূপান্তরিত করার 
মতলব মাথায় গেল। বানালাম সাবমেরিন তবে সেটা 
শেঁয়ো! জাতের ডুবো জাহাজ হল। কোটখানার ডেকে বেশ ভালো! 
ভাবে ঢেকে ঢুকে, বোটখান! উপুড করে প্টে দেওমা হল। যাতে 
আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাপে অস্থবিধে না হশু সেজন্ত বাতাস ঢোকার জন্তে 
কষেকটা ছেদা রাখা হল। ব্যস, আমর ইউবোটের ক্য!প্টেন হওগ্ষাব 
খেন। খেলতে শুরু করলাম । 

'ামাদের সব চেয়ে বিস্ময়কর এনং অভিনব অবদান হল ঢাকা 
লাগানে। বোট । অ।মাদের গ ভল্প/টে সাড়া পড়ে 'গলঃ কলে মৌকো। 
বানিয়েছি! কিন্তু, যন্ত্ববিজ্ঞানের কোথাও একটা! গলদ ছিল, খার ফলে 
নৌকো একটু মোড় নিতে বা ঘোরাফের। করতে গেছে বদন্গাৰ আসন- 
গুলে! ওলট-পাঁলট খায়। ভামেশাই বাচ্ছাডা হুমড়ি খেষে উল্টে পডতে 
লাগল, ছুটে। শিনছে দুর্ঘটনার খনর বড়দের কানে "পীহনেপ পর আর 
কলের খেয়। চ।লানো গেল না। কর্তাদের কড়া শাসনে অমন সাপের 
চকর খাওয়া খেয়ার কারবার বন্ধ করতেই হল | 

আমাদের পরিবারের খাক্জোয়া এলেহদালীবর উতিন্ত ছিপ বলে শুনি নি। 
আমার বয়দ তখন এগার কিংবা বারো বাবা ঠিক করলেন যেঃ আমাকে 
ওয়েস্ট পয়েপ্ট কিংবা! আদ্লাপলিষে দেওয়। গে) যেহেতু অমন দামী উচু 
দরের শিক্ষা দেওয়ার মঙে। অর্থবল তার নেই সেইআগ্ঠই স্কুলের শেষ 
দু'বছর মিলিট[বী একাডেযাতে রাখা হয়েছিল | প্রথম প্রাপটা টপ করে 
পেরিয়ে গেলাম । গ্রাজুয়েট হওযার পর বাড়তি এক বছর ওই কলক্ষিয়াতেই 
রয়ে গেলাম, কঠিন মিলিটারী পরীক্ষার জন্যে তৈরী হওয়ার উদ্দেশ্যে | 
উভীর্ণ হয়ে ১৯৩৯-এ আমি নৌ-বিভাগীয় একাডেমীতে ভি হলাম | 
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একাডেমীতে আমার সাফল্য মোটামুটি গোছের ছিল। খুব ত্বরিত 
বীরত্ব বা কর্মকুশলত1 বলতে বিশেষ কিছু ছিল না আমার । আমরা 
ঢোকবার পর অল্প দিলের মধ্যেই দ্বিতীত্ব বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ফলে 
আমাদের শিক্ষার কাজও দভ্রতবেগে ছুটল । ১৯৪২-এ আ্াতক হলাম ॥ 
ফল মাঝারি । ছুশোজনের মধ্য আমার স্থান আধা-আধির মধ্যে রইল ॥ 
কতকগুলো কড়া নিয়ম আমাদের ক্ষেত্রে শিথিল করা হল । আমাদের 
আমলেই আন্নাপলিসের সাঁতকর। সরাসরি সাবমেরিন স্কুলে প্রবেশের জন্য 
দরখাস্ত করবার অধিকার পেল। আমাদের ক্লাশ একট গ্রীষ্ম সামরিক 
জাহাজে পরিক্রম! করেছিল--১৯৪০-এ | সেই সমুদ্রধাত্রা হয়েছিল টেক্সাস, 
নিউইয়র্ক এবং আরাকান্পাসে । সেই পরিক্রমা থেকে আমার নিজের এই 
ধারণ] হয়েছিল যে, বড় জাহাজের ঝঞ্ধাট ঝকমারী আমাঘ পোষাবে 
নাঁ। আমার মনে হয়েছিল যেঃ সাবমেরিনের সব কিছুই অল্পন্বল্পের মধ্যে, 
এখানে কেতাকাহ্থনের মারপর্যাচও নেই-্দায়িত্বের ঝুকি হাতে আসতে 
বেশি দেরি হত্রল' সাঁবমোরনে । এই জন্যেই সাবমেরিনে কাজ করার 
ঝেৌঁক আমার বেশি হল। ব্যস, দরখান্্র করে দিলাম । কপাল 
ভালে।, প্রথম গে চল্িশজনকে নেওয়! হল তীর মধ্যেই ঠাই জুটে গেল 
আমার । 

দ্ররিয়াতে সাবযেটিশের ওপর জীবনযাপনে ধরাবাধা নিক্মমফদের 
বালাই বলতে কিছু নেই। অল্পপনের মধ্যেই আমার টিনার হল যে. 
যুদ্ধের সময় সাঁবমেরিনকে বেশির ভাগ সময়ই বন্দরের "7, তার বাইরে 
এক একা ঘুরতে হয । এই পরিক্রযার মধ্যে একটা বেপঠোয়া মেজাজ 
আছে । সপ্তাহের পর সপ্তাভ আমরা চলি, ভয়লেশহীন "্ামাদদের গতি" 
কখনো শক্রর বন্দরের ভেম্তরে তেদিষে যাই, তাদের খাডীতেও চলাফেরা 
কবি, তাঁদের জাহং।জ ডুবিয়ে দিই? আবার কখনে। প্রতিপক্ষের ধড়িবাজ 
এ্যান্টিলাবমেরিনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ক্ষিপ্রগতঠিতে এধার 
ওধারে গ! ঢাকা দ্রিতে চেষ্টা করি । ডুবো-ক্ছাহাঁজে হৃত্যুর হার খুব 
বেশি-শৌবিভাগের অন্থ যে কোনো কাজের ভুলন্ায় ডুবো-জাহাজের 
কাঁজে মান্য বেশি মরে । তা! ছাড় এইভাবে চলাফে?। মোটেই আবামপ্রদ্ 
নয়। আবার যখন যুদ্ধ নেইঃ সেই শান্তিত্ সময়েও সাবমেরিনের কপালে 
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বিশ্রাম জোট! ছুর্নহ। সাধারণতঃ কাজের উপযুক্ত সাবমেরিনের সংখ্যাও 
প্রয়োজনের তুলনায় কম। সেইজন্ত ভারপ্রাপ্ত সাবমেরিনগুলির ঘাড়ে 
কাজের চাপ থাকে বেশি । আমাদের ছাত্রদের হাতে-কলমে সাব- 
মেরিনের কাজ শেখানে!, এ্যান্টিপাবমেরিন বাহিনীকে+ শত্রুর জাহাজকে 
কিভাবে আক্রমণ করতে হবে সেই কৌশল রপ্ত কর1--এই রকম সব 
ফিরিস্তি লেগেই থাকে সব সময়। 

নিয়ম মোতাবেক চলার যেমন ছিরিষ্রাদ নেই তেমনি আবার ডুবো" 
জাহাজীর কপালে কিছু *কিছু হুক্ম ইনাম জোটে। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল তাঁর সহকমীরদদের অনন্তসাধারণ চবিব্র--এই জাতের 
অদ্ভুত ছুঃসাহস, €র্য এবং চরিত্রবল বড়ই বিরল। এই ধরনের ডুবো- 
জাহাজী সহপাঠি এবং সহকর্মী বন্ধু আমার কম ছিল নাঃ তাঁদের অনেকেই 
আজ বেঁচে নেই-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের যরতে হয়েছে । বরাত জোর 
যে আমি টিকে রয়েছি। মনে মনে আমার এই গর্ব যে, জাপানীদের 
অনেক সাজোয়া জাহাজ ফাসিয়ে অতলে তলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আমারও 
কিছু ভূমিক! ছিল; জাপানীদের সব চেয়ে বড় টসম্ঠবাহী জাহাজটাও 
আমার হাঁতেই নিশ্চিহ হয়েছে । আরও গর্ব এই যে, আজও আমাদের 
এই সুনিপুণ বাহিনীর সঙ্গে তালে তাল দিয়ে শক্ত হাতে কাজ করতে 
পারছি । 

সামরিক টহলদারীর চকরের ভেতরেই এক ফাকে দশ দিনের ছুটিতে 
১৯৪৩-এর জুনে রাষ্ট্রে এসে বনিকে বিয়ে করে ফেললাম। বনির নাম 
ইভোনে, বিখ্যাত রসায়শবিদ ডঃ গাস্টে। এটুজেলের মেয়ে। ওর সঙ্গে 
আমার পরিচয় হয় নৌ-বিগ্ভালয়ের বন্ধুর মারফতে--সে বন্ধুটি আর আমি 
হষ্টেলে এক ঘরের বামিন্দে ছিলাম । বনি চিলওয়ার বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে 
গ্রাজুয়েট হয়ে অল্পদিনের জন্তে বিমান বাহিনীর পরিচর্যাকারিণীর কাজ 
করেছে । আমি যখন ১৯৪৫-এ একট। নতুন সাবমেরিনের সঙ্গে সাজোয়া 
টহুলদারীতে দরিয়ায় ঘুরছি, সেই সময় খবর পেলাম আমাদের প্রথম পুত্র 
মাইকেলের জন্ম হয়েছে । 

এত কথ!] সবই গ্যাভমিরাল রিকোভারকে আমি বললাম-_নাঃ তার 
চেয়ে বলা যাক তিনি খুঁচিয়ে খুচিয়ে শুনলেন আমার কাছ থেকে। 
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কিন্ত যতই বলতে লাগলাম ততই যেন ডুবো-জাহাজী জীবনের বৈচত্রিহীন 
নীরস এবং অসম্পূর্ণতা আমার সামনে ভেসে উঠতে লাগল । পিছনে 
ফিরে নিজের এই গছ্াযয়ঃ ডুবো-জাহাজী জীবনটাকে দেখচি। আমার 
মনে হয়, ডুবো-জাহাজীর জীবন যেযনটি হয় আমি তেমনই ব্যক্ত করেছি 
এবং সেইজন্তই বোধ হয় গ্যাডমিরাঁল আমাঁকে বেন কুট প্রশ্ন করেন নি। 

পরিশেষে তিনি জিগ্যেস করলেন--“আচ্ছা এযাশডাারসন, গত 
ছু" বছরে তুমি যেসব বই পড়েছ তার নাম করে! আর তাঁর লেখকের 
নাম বলো । ছ্যাঁখো, গত মাসে তুমি য! পড়েছ তার কথা বলে! ন! 
যেন। সেগুলে! আমি ধরব ন।ঃ ভুমি এখানে আসবে সেটা স্থির হওয়ার 
পর কি পড়েছ সেটা আমাদের হিসেবে ধর] চলবে না। 

দরিয়ার বৃকে নামবার সময় বরাবরই অনেকগুলো! বই সঙ্গে নেওয়া 
আমার অভ্যেস, সব রকমের বই-উপন্তাস, ইতিহাস, যন্ত্রবিজ্ঞানের বই, 
যেটা নিতে খেয়াল হয় যোগাড় করে নিই পরিক্রমার মুখোমুখী সময়ে । 
অবিশ্ঠি আমি বই-এর পোকা নই, তবে আমার ধারণা সাধারণ পড়ুয়ার 
চেয়ে আমার বইপত্বর অনেক বেশি পড়া হয়ে গেছে। ওয়াহু 
সাবমেরিনে যখন টহল দিই, কোরিয়ার যুদ্ধের শেষ মুখে, তখন আমি 
খান পঁচিশেক বই পড়ে ফেলেছি । কিন্ত হঠাৎ এই মুহূর্তে আমি কিরকম 
বেশাকা খেয়ে গেলাম । কিচ্ছু মনে পড়ছে না,--ন! একটা বই-এর কথা 
না একজন লেখকের নাম! 

আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল। ঘ৯-ট। ১৯৩৪- 
এব । আমার বয়স তখন তের। ওয়েনেস্বরোর ব্যাকরণেঞ্জ কুল থেকে 
আমার স্নাতক পরীক্ষ। দেবার কথা । আমাকে বিদায় ভ্ভাষণ দেবার 
জন্তে মনোনীত করা হল। আমাদেব পরিবাত্রের একজন পরিজন, 
তিনি বোধ হয় ববি কিংবা! দার্শনিক হবেন, তিনি আমার জন্তে একটা 
বক্তৃতা লিখে দিলেন_-বেশ বাছ! বাছ। গালভারী সব চাত ভাঙা 
কথায় বোঝাই সেই বভৃতা। তাহলেও বক্ত,তাটা লম্বা নয়, ছোট্র। 
তিন দিন তিন রাত ধরে সেই বক্ত,তাট। কস্ব করলাম। তারপর 
এল সেই স্মরণীয় দিনটি । আমি সকলের স্মনে দিয়ে সগৌরবে স্টেজে 
গিয়ে উঠলাম। আমার সামনে সব পুত্র গৌরবে গবিত পিতা-মাতারা 
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ভিড় করে বসে রয়েছেন। তার মধ্যে অবিশ্টি আমার মা-বাবাও 
আছেন | কিস্ত, আমি একেবারে চুপসে গেলাম । কাঠ! মনে নেই 
কিছুই--একেবারে ফাকা আকাশের মতে! মন! বক্তার একটি কথাও 
মাথা খু'ড়ে বার করতে পারলাম না! “ধন্যবাদ!” বলে বসে পড়লাম । 

আজ আবার সেই রকম অবস্থা হল বিকোভারের সামনে । কত 
ভাবে অন্তত একখান! বই-এর কথা মনে আনতে চেষ্টা করলাম । একখান! 
বই-এব কথা কু'থিয়ে উল্লেখ করলাম । কিস্ত লেখকের নাম ভূলে গেছি । 
রিকোভার জর কুঁচকে একবার দেখলেন। তারপর বললেন--“আচ্ছ। ! 
আজকের মত বিদায় 1”” 

ফিরেএলাম আমার গায়ের বাড়িতে । মুখচেোখের চেহারা 'দেখে বনি 
টের পেয়েছিল, একট কিছু গলদ ঘটেছে । ওর অসন্মান মিথ্যে নয় সেট! 
বুঝিয়ে দিলাম-%ভাবেো। একবার অবস্থাটা । গত ছু'বছরে যা যা 
পড়েছি তার একট কফর্দ চাইলেন ভদ্দরলোক। আর আমি কিন 
একটা বই-এরও নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারলাম না! জানি না? তিনি 
কি কাজ দেবার জন্তে আমায় ডেকেছিলেন, কিন্ত এট ঠিক জানি যে 
চাকরি আমার কিছুতেই হতে পারে না।” 

পরে কতকটা অভ্যেসবশেই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলাম । সাজানে! 
বইগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে মনে পড়ল, “এট! আমি 
ওয়াহুতে বলে পড়েছি.” এট], এট!, এটা! স্ত্রীর সহায়তায় তথুনি 
অন্ততঃ চব্বিশখানা বই-এর তালিক করে ফেললাঁম--এগুলে! সবই 
ছবছরের মধ্যে পড়েছি, আরও আছে । 

বনিকে বললাম--“ছ্যাখে। ! হয়তে! বেয়াদপী হবে, তা ছাড় এর 
কোনো মানে হয় না, তবু আমাকে লিখতেই হবে । মানে, যাতে 
লোকটা সব সাবমেরিন অফিসারকে বুদ্ধ, ভেবে নাবসে সেই জন্যেই 
ভদ্ঘরলোককে জানিয়ে দেওয়া! ভালে যে আমি গত ছ"বছরে-_” সেই 
দিনই চিঠি লিখলাম, বই-এর তালিকাও লিখে দ্রিলাম। পরদিনই টাইপ 
করা চিঠিখান দ্বিধাকুষ্ঠিত হাতে ডাকে দিয়ে এলাম । 

যদিও গ্যাডমিরাল প মার কাছে সরাসরি সেকথা উল্লেখ 
করেন নি, তবে চতি!1. ই চিঠিখান1! পেয়েই তিনি মত 





পরিবর্তন করেছিলেন-্সাক্ষাৎকারে আমার সম্বন্ধে ভার যা! ধারণা 
হয়েছিল চিঠি পেয়ে তা বদলেছিল নিশ্চয়ই! চিঠি পাওয়ার আগে 
তিনি আমাকে বাতিল করে দিক্সেছিলেন। আমাকে দেখে তার খুব 
আরামশ্ত্রিয এবং শান্ত মনে হয়েছিল, এ মন্তব্য তিনি করেছিলেন | চিঠি 
পেয়ে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে গিয়েছিল। এবং তার অল্প দিনের মধ্যেই, 
আমার কাছে খবর এল যেন অবিলম্বে রিকোভারের দপ্তরে কাজে 
যোগ দেবার জন্য হাজির হই-__-আঁমি খুব অবাক হয়ে গেলাম বই কি! 
আমার যে কাজটা কি সে কথা কোথাও উচ্চারিত নেই। হয়তো 
'ক্লয়েক মাসের মধ্যেও তা জানতে পারব না, কে জানে ! 
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॥ তিন ॥ 


নিউ ইংলগ্ডের ডুবো-জবাহাজের ঘাটি থেকে আমি বদলি হয়ে 
ওয়াশিংটনে এ্যাডযিরাল রিকোভারের নৌ-বিভাগীয় রি্যাকর শাখায় 
(টব 28) এলাম। ১৯৪৬-র জুলাইতে। এখানে পা দেবার পর কয়েক 
দিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম €য, কমাগ্ডার জিম কল্ভেটের সঙ্গে 
আমাকেও একটি পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো-জাহাজের সম্ভাব্য কতৃত্বিভার 
দেবার উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্টভাবে কেউ মুখে বলছে না যে 
আমাকে কতৃত্ব দেওয়] হবে, তবে আমি যে “সভাব্য ব্যক্তি” একথা ঠিক। 

কিন্ত কোন্‌ পরমাণু চালিত সাবমেরিন? নতুন জাহাজগুলোর মধ্যে 
কোনে একটি-_স্কেট্‌, সোর্ডফিশ, স্কিপজ্যাক ? না কি সেটা নটিলাস ? 
প্রায় ছু'বছর.ধরে ক্যাপ্টেন ইউজেন পি; উইল্কিন্ন্‌ নটিলাসের কম্যাগ্ডার 
ছিলেন। সম্ভবতঃ নটিলাসের দায়িত্বপূর্ণ পদটিই শিগগির খালি হবে। 
কিন্ত, নিজেকে ওই মহাকীতিমগ্ডিত জাহাজের কর্ত| হওয়া আমার ভাগ্যে 
জুটবে এট! কল্পনাই করা যায় না। এ যেন রূপকথার মতো! আজগুবি ! 
একদিন আর থাকতে না পেরে একথ। এ্যাডমিরাল রিকোভারকে 
জিগ্যেসই করে ফেললাম ।॥ তিনি জবাবটা] এড়িয়ে গেলেন । 

তিনি বললেন--«তোমার ট্রেণিং-এর জন্তেই ধরো। আমর! নটিলাসকে 
আপাততঃ শ্থির করেছি, এমনও তো হতে পারে !% 

যে পুরনে!। ঝরঝরে বাড়িটায় এন, আর, বি”র অস্থায়ী দপ্তর আপাততঃ 
রয়েছে, তারই একখান] ছোট ঘরে আমার আপিস হল। আমি দেখি-শুনি 
পড়াশুনেো! করি আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি । আর আশপাশে সব 
ইঞ্জিনিয়ার আর বৈজ্ঞানিকরা ব্যন্তত্রযস্ত কাজে হিমসিম খাচ্ছে" 
রি্যাইউরের পদার্থবিদ্যা এবং বাম্পপ্রবাহ চালিত শয়ানচক্রের জটিল সমস্যায় 
তাদের মাথার চুল থাড়া হয়ে থাকে, আমি ই! করে দেখি সবই । কিন্ত 
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আমার নিজের কোনো দায়িত্বভার নেই! আমার ঘরে ফাকা ডেম্কের 
সামনে আমি একাই বসে থাকি । এইভাবে পরপর ছুটে! দিন কেটে 
যাবার পর» আমি মোজা গ্যাভমিরালের মহাযজ্ঞশালার মতো দপ্তরে 
হাজির ছলাম | আমি যে এখানে রয়েছি সেট! তাকে মনে পড়িয়ে দিলাম» 
- আমার কি কাজ সেটা তো! ঠিক হুওয়! দরকার । 

তিনি জবাব দ্রিলেন--“আচ্ছা এ্যাগ্ডারসন এক কাজ করো না! কেন, 
তোমার কি কি কর! উচিত সেটার মোটামুটি খসড়া বসে বসে লিখে 
আমার কাছে দাখিল করে দাও । ধরে! সেটাই তোমার প্রথম কাজ!” 


“তা বেশ তো । তাই করছি স্তাঁর 1” বলে আমি চটপট তার অফিস 
থেকে বেরিয়ে এলাম । 


তা দায়িত্বটা মন্দ নয়। পরমাণুশক্তি চালিত ডুবো-জাহাজের আমি 
স্থবির করব যে, ভবিষ্যৎ অধিনায়কের কি শিক্ষা করা অপরিহার্য? গপিত- 
শান্তর? রিএ্যাক্টর পদার্থ বিছ্া।? রসায়ন ? আমার কিছু কিছু ধারণা রয়েছে । 
তবু আমি নিজের ওপর যষোল আনা ভরস]! না করে রিকোভারের খাঁস 
দক্ষিণ হস্ত গোছের লোকদের সঙ্গে এ নিয়ে এক হপ্তার ওপর আলাপ- 
আলোচনা করল"ম--হারি ম্যাঁণ্ডিল” টেড, বূকওয়েলঃ বব. প্যানফ, এবং 
ক্যাপ্টেন জেমস ডানফোর্ড সকলের সঙ্গেই পরামর্শ করলাম। তারপর, 
মোটামুটি তাদের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা প্রস্তাবিত খপড়! লিখে 
খাড়া করা গেল। তাঁর সঙ্গে যোগ করে দিলাম যে, নটিলাস জাতীয় 
জনিত্রের গঠন কাঠামে! কিভাবে ঠতরী হয়ে থাকে তার সম্মন্ধে সরেজমিন 
পর্যবেক্ষণের জন্ত কয়েক সপ্তাহ আর্কো, ইডাহোতে কাটানো দংকার ; আর 
বেহেতু ওয়াশিংটনে ইঞ্জিনগুলে] তৈরী হয়েছে সেখানেও গিল্ম তার সম্পর্কে 
একটা ধারণা গড়ে নিতে হবে ? আর ইলেক্টিক বোট কোম্পানীর কার- 
খানায় গিয়ে সাবমেরিন তরী হওয়ার ব্যাপারটা ভালে! করে জেনে নেওয়া 
দরকার $ তারপর নটিলাস কবে কি কাঁজ করেছে তার আগছ্যন্ত ইতিহাসটাও 
অন্ধারণের প্রয়োজন রয়েছে। আর সব শেষে পরমানবিক পুরশ্চালন 
তত্ত্বের সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়গুলি নিজে ভালো করে শিখে পড়ে নেবার 
জন্তে একটা বিস্তারিত পাঠ্যস্থচী অনুসরণ কর একান্ত প্রয়োজন। আমার 
এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ্যাড মিরাল কোনো কথাই বললেন না । বরং» 
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'আমার যে সব অফিসার অধিনায়কত্বের শিক্ষানবিশী করতে এসেছে তাদের 
বেলায় হুবহু আমার তৈরী খসড়াটাই প্রয়োগ করা হয়েছে। 
এই জাহাজের পরিকল্পনার ইতিহাস জটিল হলেও বিচিত্র এবং 
কৌতৃহলোদ্দীপক | রিকোভার ক্যাপ্টেন হিসেবেই দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের 
আমলে নৌ-দগুরে কাজ করেছেন। জাহাজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির 
ব্যবস্থাপনার উন্নয়নই তার বিশেষ তদারকীতে ছিল। ১৯৪৬ সালে 
পারযানবিকশক্তি কমিশনের ওক রীজ, প্র্যাণ্ট রিক্ম্যাকৃটর পদার্থবিছ্যায় 
গবেষণার জন্য দরখাস্ত করলেন। আরও তিনজন নৌ-অফিসার লে! 
রূড্ডিস, জ্মু ডান্ফোর্ড এবং রে ডিকৃ এই একই কাজে যোগ দিলেন। 
তারপর য1! ঘটেছিল তার ষোল আনা হিসেব-নিকেশ না দিয়ে এক কথাশ্ 
ক্ষেপে বলতে পারি যে, তার চারজনেই প্র,টোনিয়াম তৈরীর জন্য যে 
রিয়্যাকৃটর প্রক্রিয়া অন্শ্তত হয় তাকে সাবমেরিনের মধ্যে যাতে সুষ্ঠভাবে 
প্রয়ে'গ করা যায় সেই চেষ্টায় পাগলের মতো মেতে উঠলেন। র্রিয়্যাক্টরকে 
যথাসভব চাপ দিয়ে আল্লায়তনে নিবন্ধ করাই তাদের সংকল্প হল। তাহলেই 
€সটা ডুবো জাহাজে ব্যবহারোপযোগী হবে । 
ব্যাপক নিয়মে দেখলে ধাঁরণাট। অত্যন্ত সরল। ওকৃ রীজের রিয়্যা্টর- 
গুলি ইউরেনিয়ম দিয়ে তরী এবং এর জ্বালানী দগুগুলি যত্বপহকারে 
পৃথকভাবে বিন্তস্ত। সেগুলিকে নিকটস্থ করলে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা 
নিয়ন্ত্রণের কব্যস্থাও রয়েছে । আনবিক বোমার ক্ষেত্রে যে নিয়ন্ত্র 
সম্ভবপর নয় এক্ষেত্রে সেটা আয়ত্বীকৃত কর] হয়েছে । এই প্রতিক্রিয়ার 
ফলে রিয়্যাক্টরের অন্তর্দেশে প্রচণ্ড তাপ হ্ষ্ট হচ্ছে। এই উত্তাপকে 
নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবার জন্ত ওক্‌ বীজের এঞিনিয়ারর] রিয়্যা্টরের ভেতর দিয়ে 
পাম্প করে জল চলাচল করিয়ে থাকেন। তার ফলে? রিয্ন্যাক্টরের একট! 
মুখ দ্বিয়ে ঠাণ্ডা] অবস্থায় জল ঢোকে, আর এক মুখ দিয়ে যখন সেই জল 
বেরোয় তখন ত। টগবগে ফুটস্ত গরম এবং সে জল তেজক্্িয় হয়ে পড়ে । 
রিকোভারের মগজে একট] চিস্তার উদয় হল, তিনি বললেন যে, যদি 
রিয়্যাক্টর থেকে নিঃস্থত উত্তাপকে কোনও উপায়ে এমন ভাবে ব্বপাস্তরিত 
করা যায়, যাতে করে ওই ব্ধপাস্তরিত উত্তাপ তেজজ্ছ্রিয়ামুক্ত হতে পারে” 
'তাহলে সেই উত্তাপ বা শক্তিকে বান্পীয় পুরশ্চালনের কাজে ব্যবহার কর 
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যাবে। এ নিয়ে তিনি রীতিমত তর্কও করলেন। 

রিকোভারের এই তাত্বিক প্রণালী, সাবমেরিন পরিচালনের ক্ষেত্রে 
অভূতপূর্ব আদর্শ পদ্ধতি হবে, তার বক্তব্যের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও খাড়া 
করলেন । তিনি বললেন এই পদ্ধতিতে সামান্তমাত্র জবালানীর খরচায়স্ 
মাত্র এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের দ্বার] যে শক্তির স্ুষ্টি হবেঃ পুরনো! প্রথায় 
পরিচালিত সাবমেরিনের সেই শক্তি উৎপাদন করতে গেলে দশ বিশ হাজার 
গ্যালন ডিজেল পুড়বে। এই প্রণালীর আরও একটা বড সৃবিধে হচ্ছে, 
যেহেভু রিয়্যাক্টরের “অগ্নি রাসায়নিক আগুন নয়” তা! (ফিসন) 
পারমানবিক প্রতিক্রিয়ার ছার! বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় শ্ুষ্ট, সেহেতু এই 
আগুনকে জিইয়ে রাখার জন্তে বাইরের বাতাস কিংবা অক্সিজেন জোগানোরও 
দরকার হবে না। তার ফলে সাবমেরিণে ছ্টোরেজ ব্যাটারী মজুত 
রাখারও দরকার হবে নাঃ জাহাজের ভেতরে জায়গাও অনেক বেড়ে যাবে। 
আর, রাক্ষশক্জারের তত্বান্গপারে অনুমান করা যাচ্ছে অনিদিষ্ট দীর্ঘকাল 


ধরে সাবমেরিন জলের তলায় কাটাতে পারবে । জুলেভার্ণের স্বপ্র তাহলে 
সত্যিই বাস্তবে ব্বপাক্িত হতে চলেছে! 


র্রিকোভারের এই আজগুবি গবেষণার কথায় অনেক বামশুববিচক্ষণ 
ইঞ্জিনিয়ার হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। বড একটা তামাশার 
খোরাক হলেন রিকোভার। গয়লা নম্বর উত্তট কল্পনা, বিয়্যাক্টরের 
বিপুল কায়াকে ক্ষুন্রাকারে পরিণত করার ছুঃসাধ্য সমস্যা । ওক্‌ বীজে 
যে রিক়্যাউর রয়েছে, তার আয়তন ছুটা নগরের মনের প্রায় 
তাকে সাবমেরিণের ভেতরে কি ঢোকানো সম্ভব? তারপহ আসছে, 
রিয়্যাউরের মধ্য দিয়ে চালিত তেজক্কিয় জলকে স্বাম্ণৰিক বাম্পীয় 
টারবাইন প্রণালীতে পরিবতিত করার উপাক্নটাঁও তো বার করতে হবে! 
তেজস্ক্রিয় জল-প্রণালীর মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী পাম্পও হওয়! চাই 
বিধাতার মতে! অমোঘ । তার ক্ষয় বালয় হওয়া! চলবে না, তা বিগড়ে 
গেলেও চলবে না কেননা মেব্ামত করার কোনো রাস্তা নেই। এই 
আদর্শ পাম্পকে যতক্ষণ খুশি চালু রাখা যায়, এমন বস্তু হতে হবে তা। 
তাছাড়। রিয়্যাক্টরকে রক্ষা করার জন্যও খুব মজবুত জবরদস্ত আচ্ছাদন 
দরকার হবে। 
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€ 72৮৪1 £.০৪০60: 3384 )-এর অঙ্কনশালায় পারযাণবিক এঞ্রিনের 
প্রাথমিক চেহার। চিত্রিত হতে থাকল । দিনে দ্রিনে এমনি করে কাজ 
এগিয়ে যায় । অকল্পনীয় অল্পকালের মধ্যেই রিকোভারের কথিসংগঠন, 
সাবমেরিনের পরমাণুশক্তি পরিকল্পনার একট] পূর্ণাঙ্গ হুবহু-নমুনা ভাঙার 
ওপর বানিয়ে ফেলল । বং আণবিকশক্তি কমিশনের (এ-ই-সি) যে 
পরীক্ষণশীখা ইভাহোর আর্কো মরুভূমিতে রয়েছে, সেখানে সত্যিকার 
সাবমেরিনের খোঁলের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার পৰীক্ষা নিরীক্ষার 
কাজ চালু কর! হল । এর অল্পদিন পরেই নটিলাসকে ভাসামনে! হল, দরিয়ায় 
সে সফরে বেরুলে?, তারপর এল সীউল্ফঃ, তার এঞ্জিনের গঠন কৌশল 
অন্ত ধরনের | 

এন” আর বির পুরোদস্তর কাজ চলবার প্রায় সাত বছর পরে 
আমি এখানে এসেছি- আর রিকোভারের পরিকল্পিত আনবিক-শক্কি 
'চালিত সাবমেরিনের ধারণার বয়স তখন দশ। তিনি ভার কুশলা 
এঞ্জিনিয়ার দলের সহযোগিতায় রীতিমত অব্যাহত গতিতে নিজের 
ধারণাকে ব্ষপায়িত করার কাজে এগিয়ে চলেছেন । তার সবচেথে 
যোগ্য সহযোগী রকৃওয়েল, ম্যাপ্ডিল, প্যানফ এবং অন্তান্ত এঞ্জিনিয়ারদের 
সাহায্যে নান। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত--কি করে আরও অল্প খরচে উন্নততর 
সাবমেরিন ব্রিয়্যাক্টর তৈরী কর]! যায়ঃ বিমানবাহী জাহাজে, রণপোতে, 
ডেষ্রগারেঃ আনবিক শক্তির এঞ্জিন ব্যবহার করার উপায় নিয়ে তাদের 
জল্পনা-কল্পনার কামাই নেই । এই দশকের সবচেয়ে মারাত্বক বস্তু এই 
-আনবিক-শক্তি চালিত সাবমেরিন য। অলক্ষ্যে থেকে অনায়াসে ক্ষেপণাস্ত 
'প্রয্মোগ করতে পারে-_তা কল্পনার গুটি ছেড়ে বাস্তবে প্রায় সম্ভব হয়ে 
এসেছে । 'িকোভার এবং তার সহকর্মীর যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
আনবিক-শক্তি চালিত তড়িৎ উৎপাদক জনিত্র গড়ে তুলছেন---এটা 
অবশ্য পার্খব-পরিকল্পনাঃ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের জন্য শেষোক্ত 
'পরিকল্পনাটি কার্যকরী হবে। 


এই আশ্চর্য সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ দলের বিশ্ময়কর আভ্ান্তর কর্মধারা এবং 
ম্তার বিপুল সার্থকতা-সমৃদ্ধ বিকাশর্প, প্রথম দর্শনে যে কোনও মাহ্ুধকে 
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স্তভিত করে দেবে । সেই বিপুল বিশ্ময়কে যথাযথভাবে ব্যক্ত করার ভাষ! 
আমার নেই। 

সেই কারণেই নটিলাস যে আমাকে অকৃত্রিমভাবে আকৃষ্ছ করকে 
এ তে! খুবই স্বাভাবিক। ক্যাপ্টেন উইল্কিন্সনের বিবরণী আমি আাতি- 
পাতি পড়লাম এবং সে সম্পর্কে নৌ-বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যও মনোযোগ 
দিয়ে পড়ে দেখলাম । 

১৯৫৫-র জাম্থয়ারীতেই নটিলাস দরিয়ার তলায় প্রথম ভাসতে শুরু 
করে-কনেকৃটিকাটের ইলেকৃটিক বোট কোম্পানী গ্রোটনে তাঁকে প্রথম 
ভাসায়। সে-ই প্রথম “আনবিকশক্তির দ্বারা জলের নীচে চলার” খবর 
দুনিয়ায় প্রচার করে। ভকৃ থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছিল নটিলাস; 
কিন্তু তারপর, যখন জলের রাজ্যে নেমে এল তখন আর নটিলাসের 
চলাফেরায় মন্থরতার চিহ্মাত্র রইল না। সমুদ্র পরিক্রমার পরীক্ষামূলক 
পর্যায়ে নটিলস সবাইকেই অবাক করে দিয়েছিল, এমনকি ধীর! তাকে 
গড়বার পরিকল্পনা করেহিলেন এবং তৈরী করেছিলেন, তারাও নটিলাসের 
নৈপুণ্যে অভিভূত হয়েছিলেন । জলের তলে নটিলাঁস ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের 
চেয়েও বেশি চলতে পারে, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ সে এই গতিবেগ 
বজায় রাখতে পারে । প্রথম পরিক্রমায় শে প্রায় নব্বই ঘণ্টার মধ্যে 
১৩৮১ মাইল জলের তলায় সহজেই চলেছিল । সাবমেরিনের পক্ষে 
এট] অসাধারণ ব্যাপার। আর অন্থদিকের কথাই যদি ধরা যান তবে, 
পুরনো ধরনের সাধারণ সাবমেরিনের অহ্পাতে এর দক্ষতা পঞ্চাশগুণ 
অধিক, সমুদ্রের গভারতম ছেশে নেমে যেতে নটিলাসের 'ড়ি মেলে 
না, গ্যন্টিসাবমেরিনের চোখে ধুলো! দেবার দক্ষতার কথা আগেই বলেছি। 

থুব তাড়াতাড়ি আমি শিক্ষাস্থছচীর গহ্বরে ঢুকে পড়লাম | নটিলাসের 
রিয়্যাক্টর কিভাবে খুটিনাটি জানবার জন্তকে আর্কোতে যাওয়া, ইলেটি,ক 
বোট এবং ওয়েষ্টিংহাউসের কারখানায় খোঁজখবর করাই আমার কাজ 
হল। অল্প দিনেই আমার কাজের গতি ভ্রত থেকে দ্রুততর হতে থাকল । 
এন, আর, বির কাজের সময় সকাল আটট! থেকে বিকেল সাড়ে পাচট। 
অবধি, সপ্তাহে একদিন ছুটি। কিন্ত এইটুক্ই কাছের সময় নয়ঃ বাড়িতে 
প্রচুর খাটতে হয়। রাত্রে বাড়তি কাজ করতে হয়। অবশ্য সেটা কেউ 
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করতে বলে নাঁ। কিন্তু রিকোভারের নিজের কর্মতৎপরতা1 এত প্রচণ্ড 
যে, আর সবাই পিছিয়ে পড়ে থাকে, সেই ঘাট্তিটুকু পূরণ করতে 
হলে না খেটে উপায় কি! নিজের গরজেই এখানে সবাই কাজ করে। 
আজ পর্যস্ত আমি যতলোক দেখেছি এ্যাঁডমিরাল রিকোভার নিঃসন্দেহে 
যোগ্যতম নেতা । এন, আর, বি'তে কেউ কাউকে কিছু করতে আদেশ 
দেয় না। রিকোভারের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞরাই প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। একটা আশ্চর্য কথা এই যে, রিকোভার তার আশেপাশের 
কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের মনেই স্বতোৎসারিত অস্রাগের আসন 
পেয়েছেন । 

ধের্যহীন, নির্মম বলে এ্যাভমিরাল রিকোভারের বদনাম আছে। 
তাকে অনেকে হাদয়হীন বুদ্ধিজীবী বলে আনন্দ পায়। কেউ কেউ 
বলে যে রিকোভাঁরের মতে, ছুটি বিন্দুর মধ্যে যোগসাধনের দবরত্ব 
ঘোচাতে হলে, মাত্র ছটি এ্যাভমিরালকে চট্পটু চিরে ফেলতে হবে, 
সেটাই সহজতম পন্থা! আমিও তাকে ওই রকমই দেখেছি । যখন কোনো 
অতি বিচক্ষণ ধৃরন্দর প্রশাসক ফ্যাকড়1 গঞ্জিয়ে রিকোভারের কোনও 
পরিকল্পনাকে অযথা বিলম্বের বাগড়। দিতে চেষ্ট। করেঃ কিংবা তার ব্যুরোর 
কোনো! কর্তা তারই কোনও অন্কবর্তীকে খাটাতে চেষ্ট। করে তখন 
রিকোভার আপন অস্ত্র প্রয়োগে বিন্দরমাত্র দ্বিধা করেন ন।। আমি, 
হ্যাঁ, আমারও প্রথমে রিকোভারকে কাঠখোন্টাই মনে হয়েছিল কিন্ত 
যখন ভভাকে চিনলাম, খুব কাছাকাছি এসে জানলাম তখন সে ধারণা 
সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হল। এরকম আত্মত্যাগী, উদার এবং সদাশিব 
মানব আমি কমই দেখেছি । স্ুবসিকও বটে । 

পর্ধদে ( এন, আর; বি) কয়েক সপ্তাহ কাটবার পরেই হঠাৎ একদিন 
দেশি যে, এযাডমিরাল আমাদের “বীরপুরুষ” বলতে শুরু করেছেন-_- 
আমর] যারা আগামী কতৃত্বপদের সম্ভাব্য গুরুত্ব কল্পনায় মনে মনে একটু 
তেতে উঠেছিলাম, বোধ হয় তাদের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে শায়েস্ত! 
করার জন্তেই তিনি আমাদের এইভাবে ঠাট্টা করতেন। এমনকি 
দপ্তরের ম্মারকপত্রগুলির ললাটেও “609০5, তখআ| মেরে দিতেন 
তিনিঃ সেই অবস্থাই সেগুলো! ঘুরত। 
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স্তালি হিগিন্স্‌ তরঙ্গ বিভাগের লেফ.টেনাণ্ট, তাঁর গানের গলা 
অসাধারণ মিষ্টিঃ যে কোন বৃতিধারী গাইয়ের চেয়েও ভালো । একদিন 
স্যালি কি একট] কাজে এ্যাডমিরালের দপ্তরে গিয়ে পড়েছিল । প্রত্যুৎ্পন্ন- 
মতি রিকোভার খুব অল্লেই একট] মানুষের গুণ বা দোষ ধরতে পারেন । 
তাই স্যালির এই বিশেষ দক্ষতাও টের পেতে তার মোটেই দেরি হল 
না। তথখুংনঃ সেখানেই স্যালিকে গান শোনাতে বললেন। ও গাইল-- 
গানটা এখন আমার ঠিক মনে নেই। 


গান শুনে এ্যাডমিরাল বললেন_-“ঘ্াখোঃ তুমি তো আমার জন্তে 
অনেক করলে! আমি বলছি কি, আমাদের ওই হলঘরে জনকয়েক বীর 
রয়েছে, তুমি যদি সেখানে গিয়ে “৮ [65০ গানটা গেয়ে তাদের 
শোনাও তাহলে আমি খুব খুশী হব। আর একটা কথা, ওরা 
হচ্ছে বীর, তাই বলি কি ওদের অফিসে তুমি জুতো খুলে ঢুকলেই ভালো 
হয় ।” *র [নর্দেশ অক্ষরে অক্ষরে স্যালি পালন করেছিল । এরপর থেকে 
স্যালি হিগিন্সের যোজা পায়ে "5 [7৩:০0 গান গাওয়াটা প্রতি মাসে 
এন, আর? বি"র নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে দাড়াল । 


এন, আর, বি'র অনেক স্মৃতিই আমার মনে আজও জাগে, কিন্ত যে 
ছবিট| আমার কাছে প্রিয়তম সেটাই বলি,_-একদ্িন নৌ_বহরের প্রধান 
সেনাপতি রিকোভারকে তার সামরিক পোশাক পরতে অন্থরোধ করলেনঃ 
সেদিন ওদের দুজনেরই একট] বিশেষ নেমন্তন্ন খানা-পিনার কপ । আমার 
কপালে অনেক জরুরী অবস্থায় তৎপরত1 দেখা জুটেছে, ্তসেদ্িন 
রিকোভারের দপগ্তরে যে হৈচৈ পড়েছিল তেমনটি আমি আর কোথাও 
কখনেো। দেখিনি । তার দগুরের সব বটি মেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেল 
গ্যাডমিপালকে যথাযথ ভাবে সাজে সজ্জিত করার কাজে । আমি 
সেখানে দৈবক্রমে গিয়ে পডেছি, দেখি ওর1 হিমসিম খাচ্ছে। কিন্ত বেবাক 
ওলট-পালট । ইউনিফর্মের খে দ্রিকে রিবন থাক! নিয়ম ওর ঠিক তার 
উল্টো দ্রিকে লাগিয়েছে, টুগীর ঢাকনার বং বেখাগ্পা--০স এক বিচিত্র 
দশ।। সাধারণ অসামরিক পোশাকে অভ্যস্ত এড মিপীল এই কেভাছুরস্ত 


পোশাকে সাজতে নারাজ । 
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আমি চটপট ভার পোশাকট1 দুরস্ত করে টুপীর মাথাটা মানানসই 
বংএর আচ্ছাদনে গুছিক্ষে দ্িলাম। এজন্য মেয়েরা নিশ্চয় আমার ওপর 
কৃতজ্ঞ হয়েছিল । সেদিন ছুপুরে খেতে বসে ক্যাপ্টেন ভারফোর্ডের কাছে 
সেই গল্প করতে করতে হেসে বললাম--জানে! জিম্, জীবনে এই প্রথম 
একট! এযাভ.মিরালের টুপীর আচ্ছাদন পাশ্টে দিলাম |” 

কফির পেক়ালায় হাসি ছলকে জবাব দিল--“বহুৎ আচ্ছ! এ্যাস্তিঃ 
তুমি যা করেছ সেটা কম্যাণ্ডারেরই যোগ্য কাজ, তাই না]? 

ততদিনে এটা আমার ভালে ভাবেই জানা হয়ে গেছে যেঃ আমিই 
নটিলাসের ভবিষ্যৎ কম্যাগ্ডার কিস্ত তখনও কল্পনা ছিল না যে, আমার 
কর্তৃত্বের সমগ্র কালটাই স্থমেরুর তৃবারাচ্ছন্ন অঞ্চলের তলদেশ দিয়ে 
অভিযানের পরিকল্পনা আর সত্যকার তুষারভেদ্দী অভিযানেই নিয়োজিত 
হবে। কেজানশত তা! 
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| চার ॥ 


স্বমের সমুদ্রের জলরাশি জমাট বরফে ঢাকা, এর আয়তন ভূমধ্য 
মহাসাগরের পঁচগুণ, আমাদের এই গ্রহের মাথায় এর অবস্থান । দক্ষিণ 
মেরু অঞ্চন যেমন কঠিন মুত্তিকাভূমি, তার উপর বরফ আর তুষারের 
আচ্ছাদন, উত্তরমেরু ঠিক তার বিপরাত--সম্পুর্ণ তরল। প্রচলিত 
ধারণায় সবাই জানে যে উত্তর মেরুর সমুদ্রের বরফের সবটাই কঠিন 
বরফ, কিন্ত আসলে তাঁ নধ, তার কোনে। কোনো অংশ জম।ট বরফের চাই 
আব।র কোথাও বা ভাসমান বরফের শীচে তরল জলরাশি, আবার এক 
এক জা!2975 গাঁকে থাকুক হোট বড় বরফের স্তর, হঠাৎ সেগুলো 
পেখনে অথণ্ড ক্ষমাট বরফ বলেই ধারণ। হওয়া স্বাভাবিক। জায়গায় 
জায়গায় প্রণালী রয়েছে, কোথাও বা বরফের মপ্যে ফাটল রয়েছে, 
আবার কোথাও বা হমানীহীন জলরাশি, এক এক জায়গায় অনেকখানি 
উন্ুক্ত জলরাশি তাকেই স্বমেরুর লগৃন বলে থাকে লোকে । এই 
বরফদল প্রায়শঃই গতিশীল অবস্থায় থাকে । শীতকালে যখন হিমাঙ্কের 
অনেক নীচে তাপমাত্রা নেমে যাঁয় তখন বরফের রাজ্য পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ডের 
তীরভূমি ছাড়িযষে চলে যায় আর পশ্চিমে বেরিং প্রণালী পর্ধ” ব্যাপ্ত হয় 
এই বরফ । 

এই অঞ্চল জনমানবহীন+ শীতশীর্ণ” অজন্মার শুন্ততায় আচ্ছন্র_যুগ 
যুগ ধরে তাই এই অবাধ্য অঞ্চল আঁভযানকারী আবিষারের নেশায় 
পাওয়া মান্গষদের আকু্ করে এসেছে । আরও হাল আমলে সমর 
দুরদরশীর্দের নজর পড়েছে. এই দিকে-ভাদের ধারণা দূর ভাঁবয্যতে উত্তর 
মেরুই যুদ্ধের সম্ভাব্য অকুস্থল হবে। 

আমিও ১৯৫৬-ব গোড়াতে উত্তরমেরু সম্পর্কে সাধারণ মাস্ষের চেয়ে 
বেশি কিছু জানতাম না। হঠাৎ যদি প্রশ্ন "রা! হত আমাকে? তাহলে 
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কিছুতেই বলতে পারতাম না যেঃ উত্তরমের বরফের গভীরত। চার ফিট 
না চারহাজার ফিট । অথচ মাত্র একটি দিনেই আকপ্মিকভাবে আমার 
ধারণা বদলে গেল, যখন আন্দাজ পেলাম যে পেন্টাগণের কয়েকজন 
অফিসার নটিলাসকে সামনের গ্রীষ্মে উত্তরমেরুতে পাঠাবার অল্পন।-কল্পন। 
করছেন । 

কাছাকাছি শৌবিভাগের যে লাইত্রেরীট! রয়েছে আমি সটান ০সখানেই 
হাজির হলাম। আমার কাছে এ গবেষণা নিছক জ্ঞানপিপাঁস। চরিতার্থ 
করাই তো! নয়। যদি একই রকম একট। অভিযাত্রা আদে সম্ভব হয় তাহলে 
আর অন্য কোনে। গোলমাল ন1 হয়ঃ তবে আমিই তো! নটিলাসের 
পরিচালন কতৃত্ব করব। আর যদ্দি দেখি যেম্থুমের অভিযানের ঝু"কিটা 
€নহাৎ পাগলামি হবে তাহলে যেমন করে পারি সেট] রদ করবার চেষ্টা 
করব। 

এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে দিনরাত স্থমের অভিযানের কাহিনী 
পড়লাম ॥ আমাকে নেশার মতে! পেয়ে বসল এইসব ছুঃলাহসিক শ্রচেষ্ঠার 
বিবরণ । কতো! মানব কী কই ভোগ করেছে এই দুর্গম বাধাকে 
অতিক্রমের সাধনায় । এর মধ্যে অনেক কাহিনীই জান1- যেমন শ্রেজে 
করে স্মেরুর বরফের উপর দিয়ে যাত্র1ঃ কিংবা বেয়াডের এরোপ্লেনে 
মের পরিক্রমার কাহিনী । আমার তো] ওসবে দরকার নেই, জাহাজে 
'মেরুপথে যাত্রার কথাই আমার আসল লক্ষ্য। 

তার খোঁজখবর খুবই অল্পঃ যেগুলো! পেলাম তার মধ্যে অধিকাংশই 
বিয়োগাস্ত। কোনে! কোনে। অভিযাত্রীদল বরফের প্রথম বাধাকে পেরুতে 
পেরেছে। সে তুলনায় ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশি। ছুটি জাহাজ আজ 
পর্যস্ত আংশিকভাঁবে সফল হয়েছে-_নরওয়ের “ফার্ম” আর রুশের “সেভভ.। 
'তারাও শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবে বরফের ভাসমান দুর্গে ভেসে বেড়িয়েছে। 
ফার্শ এইভাবে পয়ত্রিশ মাস ভেসে পঁচাশী ডিগ্রি সাতান্ন মিনিট উত্তর 
অক্ষরেখায় পৌছতে পেরেছিল-উত্তর মেরু হুল পুরে নব্বই ডিগ্রি 
উত্তরে । সেডভের পরিক্রমার কালসীম! সে তুলনায় কম-_সাতাশ মাসে 
৬৬ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট উত্তর অক্ষরেখায় তার যাত্রা! শেষ হ্য়। ১৯৩৭ 
শুষ্টাব্ে মুষ্টিমেরর এক রুশ দল উড়োজাহাজে করে উত্তর মেরুর এক 
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প্রাবমান তুষারের মধ্যে নেমে পড়েছিল তারপর নয়মীস ধরে বরফের 
মধ্যে ভেসে ভেসে গ্রীনূল্যাণ্ডের খোল! দরিয়ায় পৌছয়। 

সাবমেরিনে করে মেরু অঞ্চলে অভিযানের নজীর খুবই বিরল । 
সর্বপ্রথম এবং সম্ভবতঃ সমধিক খ্যাত অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছিল--সেই 
অভিযানের নায়ক ছিলেন স্ার হ্বার্ট উইল্কিন্স, তার ডুবোজাহাজের 
নামও নটিলাস। উইল্কিন্সের মেরু প্রত্যক্ষ পর্যটনের অভিজ্ঞতা থেকে 
ধরণ হয়েছিল যে সমুদ্রের মধ্যে অনেক প্রণালীপথ আর 
হিমহীন জলরাশি রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে ব্যাটারীশক্তি চালিত ডুবে" 
জাহাজে সমুদ্র অতিক্রম করা সম্ভব। যেখানে দেরকম ছূর্ভে্ধ বরফ 
পড়বে সেখানে সাবমেরিন জলের গভীরতম দেশে ডুবে চলবে, আবার 
খোল জল পেলে ব্যাটাব্বীকে চার্জ করে নেওয়! যাবে! তিনি ধরে 
নিয়েছিলেন যে বরফের তলার দিকটা যথেষ্ট কোমল হবে। তার 
মগজে আরও অনেক রকম কলকৌশল ছিল। 

যুক্তব্ঠত্র £:ক একখান" সাবমেরিন দিয়েছিল, তিনি নিজের অভিযানের 
উপযোগী যন্ত্রপাতি তাতে লাগিয়ে নিলেন--বরফের তলায় চলবার মতো 
ষোলআন1 বন্দোবস্ত করার সঙ্গে তিনি এমন ব্যবস্থাও করে নিলেন 
যাতে ক'রে জাং'জখান। বরফের মধ্যে আটক গেলেও সেই বরফকে 
কেটে চিরে আবার জাহাজ বেরিয়ে আসতে পারে । ঘনঘট]1, জাকজমকের 
প্রচারের মধ্যে উইল্কিন্সের অভিযান শুরু হল। 

উইল্কিন্স-এর নটিলাস ১৯৩১-এর অগাষ্টে স্পিট সবার্গ এবং গ্রীনল্যাণ্ডের 
মধ্যবর্তী জমাট বরফেগ মুখোমুখী পৌছেছিল। কিন্তু বস্তগত মহুপপত্তিই 
অভিযাত্রীদের বিপত্তি ঘটিরেছিল। হঠাৎ দেখা গেল যে জাহাজের 
গলুই-এর রে"দ1 খোয়। গেছে, কোথায় যে হারালে! তার হদিস নেই। 
এহ অবস্থায় জলের নীচে ডোব1 বা জাহাজকে সামলানো! প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার, বিপদজনক তে! বটেই তবুও সাবমেরিনকে বরফের তলায় নামিয়ে 
দেবার চে। কয়েক বার করা হল। তার ফলে সাবমেরিনের খোলের 
ভেতরে তুষার জমে উঠল। এই দেখে নাবিকদের ভেতরে মেরু 
অভিযানের উদ্যম জুড়িয়েজল হয়ে গেল। অবশেষে; ওই জমাট এরফের 
মুখোমুখী অবস্থায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক লক্ষ-ার সম্পর্কে স্ুম্পই ধারণা 
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হওয়ার ফলে এই অভিযানকে ব্যর্থ বিবেচনা করে জাহাজ দক্ষিণ মুখে 
পশ্চাদবর্তন করল । 

এরপর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আর কোঁন ডুবোজাহাজ এই চেষ্টা 
করেছিল বলে আমার জান নেই। যুদ্ধের সময় অবশ্য কয়েকট] নাৎসী 
সাবমেরিন জমাট বরফের আনাচে-কানাচে আত্মগোপন করে €থকেছে। 
তারপরঃ হয়তো একটা কন্ভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে, এইসব বরফের 
ধারে-পাশে গা-্চাক! দিয়েছে- মিত্রশক্তির গ্যান্টিসাবমেরিন জাহাজের 
নাগালের বাইরে পালিয়ে । অবিশ্যি এগুলোর মেয়াদ স্বল্পনকালীনই হত 
এবং এ সম্পর্কে তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগৃহীত হয়নি । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের ইলেক্ট্রনিক গবেষণা- 
গারের এক বৈজ্ঞানিক, নাম তার ডক্টর ওয়াল .ডৌলয়ন্* ভদ্রলোক নামকর। 
পদার্থবিদ্‌-_-তিনিই প্রস্তাব করলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাবমেরিনকে 
সুমেক্ অঞ্চলের সামরিক কাজে নিযুক্ত করা হোক । এই কাজেন্র নাম 
হল হাইজাম্প। আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় ঘটল অল্পদিনের 
মধ্যেই, তিনি ধীরে ধীরে কথ! বলেন--ভারি ভালো লেগে গেল আমার । 
ডক্টর লয়নের গোষ্ঠী ১৯৪০ খ্ুষ্টাব্ষ থেকে সান্‌ ভায়েগোর গবেষণাগারে ও 
ডুবোজাহাঁজ এবং সমুদ্রের পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। 
যদি সমুদ্রের জমাট বরফের মধ্যে কোনে! সাবচহেরিন গিয়ে পড়ে ত!হলে 
কি অবস্থা দাড়ায় সেটা জানতে ডক্টর লয়নের অদম্য কৌতুহল । তার 
প্রস্তাকিত কাজ নির্বাহিত হ'ল এবং ডক্টর লম্মন্‌ সান্‌ ডায়েগোতে ফিরে 
এলেন, মানে তার মেরু অঞ্চল সম্পর্কে উদ্পগ্র আগ্রহ নিয়ে। তার 
ইচ্ছাহুযায়ীই তার কর্ম-শাখার নাম বদলে রাখা হল “সাবমেরিন ও 
স্ধমের গবেষণা বিভাগ 1% 

তার এক বছর পরের কথা, যুক্তরাষ্টের “বোর্ফিশ” নামক ডুবো- 
জাহাজখানি অতি সন্তর্পণে জমাট বরফের রাজ্যের ছঃমাইল অভ্যন্তরদেশে 
ঢুকে পড়েছিল_বরফের তল। দিয়ে ধারে ধীরে সাবমেরিন একটু একটু 
করে এগিয়েছিল। সেবার ডক্টর লঙ্গন্ স্বয়ং বোর্ৃফিশে চড়ে 
গিয়েছিলেন | ফিরে এসে তিনি এমন এক অধোমুখী ফ্যাদোমিটার তৈরী 
করলেন যার সাহায্যে বরফের উপনদেশে হষ্ট শব্ধ বরফ ভেদ ক'রে ওই 
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মিটারে প্রতিধবনিত হবে এবং তা থেকে ধরতে পার যাবে সাবমেরিন 
বরফের তলায় কত দূরে পৌছেছে। 

১৯৪৮-এ এই যন্ত্র উপরের ডেকৃ-এ লাগিয়ে নিয়ে ডুবোজাহাজ 
“কার্প বরফের তলদেশ দিয়ে কিয়দ্ব,র পরিক্রমা করেছিল । 

এর মধ্যে হল কি, সেই বছরেই বরফের তলা দিয়ে সাবমেরিন 
চালানো! সম্পর্কে আর একটা নূতন মহলে কৌঠ্হল দেখ! দিল। মন্- 
টেরির নৌ-খিগ্ভালয়ে কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতার£কাজে নিধুক্ত কম্যাণ্ডার 
রবার্ট ম্যাক্যথির ওপর ফরমাম হল--এক সপ্তাহকাল পরে তাকে সুমের 
সমুদ্রের নাব্যতার উপর বক্তৃতা দিতে হবে। কম্যাণ্ডার ম্যাক্যথি ডুবো- 
জাহাজী যান্ুব, স্বমেক দবিয়ায় সফর-ব্যাপারে তার বিশেদ কিছু জানা 
মেহ। একটু মুশকিলই হল ভদ্রলোকের । তবে তিনি এ খবরট! 
রাখতেন বে বিমানবাহিনীর তরফ থেকে সুমের-নাব্যতার কলাক্োশল 
নিয়ে পরীক্ষ। নিবীক্ষার কাজ হচ্ছে । কাঁজেই ম্যাক্যথে বৃথা কাল ব্যয় 
না করে, ১৭ট! কায়দা করে এয়ারফোসের একটা প্লেনে চড়ে মেরুর 
উপর দিরে পাড়ি মারলেন এবং আঠারো হাজার ফিট উপর থেকে 
দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে সমুদ্রের বুকে শুধু কিন বরফই জষে নেই, 
হিমানীহীন জলগাশি এবং প্রণালীও যথেষ্টই রয়েছে। 

বিমান বহরের জনৈক মুখপত্র ম্যাক্যথিকে জিজ্ঞাসা করেছিল--- 
“তোমর। কেন এই সব জায়গার ডুবেজাহাজ চালাতে পারো! না?” 

ম্যাক্যথি বিমর্ষভাবে জবাবে বলেন_-“আমি গ্িক জানি না।” 

এই থেকেই নূতন ধারণার জন্মহল। এখং এর পর থে. - ম্যাক্যথির 
মাথায় এই পোকাট! নড়াচড়া করতে লাগল--তিনি আগ সব ছেড়ে 
দিয়ে মেরু দরিয়ায় সাবমেরিন চালনার গভ্ভাব্তা নিখে মাথা ঘামাতে 
লাগলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি এই মর্মে নৌ-দপ্তরের কাছে এক আঞ্জি 
পাঠালেন যে, তাকে তুষারচুণণ জাহাজ বাটন-আইল্যাণ্ডে নিযুক্ত কর! 
হোক। একজন ডুবোজাহাজীর পক্ষে এ ধরণের ইচ্ছ। মোটেহ স্বাভাবিক 
নয়। মেরু অঞ্চলের আকর্ষণ তাকে পেয়ে বসেছিল বলেই তিনি এই 
কাজট। যেচে নিতে চাইলেন। আলাস্কার কাছাকাছি প্রাণীবঞ্জিত 
অঞ্চলের বরফ জমাট এলাকায় একট! মুক্ত জলরাশি থেকে অপর এক 
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মুক্ত জলের মধ্যবর্তা ঠাইটাই বরফকে চৌচির করে দিয়ে য্যাক্যথির' 
জাহাজ চলে, ডুবোজাহাজ--ঠিক হৃবার্ট উইল্কিন্সের মতো! তিনিও 
স্বপ্ন দেখেছিলেন এমনি করেই একদিন তুষার প্রাচীরের বাধা অতিক্রম 
করে অবলীলাভরে উত্তর মেরুতে পেশীছবার স্ব । ফ্যার্দোমিটারের 
হিসেবে কোনো! গোলমাল নেই, সে ঠিক হিসেব দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের 
গভীরতার হিসেব-এর আগে এমন করে এই এলাকার তলদেশের 
খবর আর কেউ পায় নি। বার্টন-আইল্যাণ্ডের সংগৃহীত খবর আমাদের 
কাজে লাগবে বই কি। 

ডক্টর লয়েন্‌ এসেছিলেন বার্টন-আইল্যাণ্ড জাহাজে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে । 
গবেষণার উদ্দেশ্যে একট] অল্পদিনের পরিক্রমা করেছিলেন এই লাঁহাজে 
চড়ে। ডক্টর লয়েন্‌ আর ম্যাক্যথির মনের গড়ন, মানে, চিন্তার ধার! 
একই খাঁতে চলেছিল+ সম্ভবতঃ সেই জন্যেই নোৌবহরের প্রধান সেনাপতির 
কাছে ঘন ঘন চিঠি আসতে লাগল । তাদের উভয়ের পত্রের বক্তব্য এক 
_স্থমের অঞ্চল ডুবোজাহাজের দ্বারা অতিক্রম করা খুবই ছুঃপাধ্য 
ব্যাপার । সহজসাধ্য নয়, বাধাবিপত্তি অবশ্যই রয়েছে । তা থাক» 
সেগুলো ডিঙোনো যায়। প্রধানতঃ ডক্টর লয়েনের চেষ্টাতেই ১৯৫২ 
খৃষ্টাব্দে “রেড.ফিশ' ডুবোজ্ঞাহাজের উপর নির্দেশে এল--জমাট বরফের 
বাধ! ভেদ করতে হবে। তারপর রেডফিশের অভিযান । ডক্টর লয়েনের 
আবিষ্কৃত গিয়ার লাগিয়ে নিয়ে জাহাজ ডুব দিল বরফ জমা এলাকায়, 
কুড়ি মাইল গিয়েছিল সেই রেড.ফিশ* আট ঘণ্টা ছিল বরফের তলদেশে । 
এরপর উপর মহলে মেরু অঞ্চলে ডুবোজাহাজ পাঠানোর উৎ্সা্ছে ভাটা! 
পড়ল । | 

কিন্ত ডক্টর লয়েন বা ম্যাক্যথি হাল ছাঁড়েননি। ১৯৫৬-র শেষ 
দিকে ম্যাক্যথি চীষ' অব দি নেভাল অপারেশানসের ( সি-এন-ও ), 
দপ্তরের মর্যাদীসম্পন্ন পদে বহাল হয়ে গেলেন। এই সময়ে সেনেটর 
হেন্রি জ্যাকসনের কাছ থেকে সি-এন-ও এই মর্মে এক পত্র পেলেন-_ 
বরফ জমাট এলাকায় আনবিক শক্তিপরিচালিত সাবমেরিন পরিক্রমা! 
সম্ভব কি না? সেনেটর জ্যাকৃসন সগ্ভ উত্তর মের ঘুরে এসেছেন 
উড়োজাহাজে করে । সি-এন_ও চিঠিখানার জবাবের ভার ম্যাক্যথির হাতে 


৩৮ 


দিলেন। এবং বলাই বাহুল্য. যে তিনি খুব €জোর কলমে সমর্থনস্চক 
“হা' লিখে দিলেন। 

খাতায় কলমে আনবিকশক্তি চালিত ডুবোজাছাজ মেরু অভিযানের 
পক্ষে যোগ্যতম যন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে বরফের বাধ! সব চেয়ে 
দুধর্ষ মেরু অঞ্চলের সেই সব ছুর্ভেগ্ দরিয়্ার গভীরতম তলদেশে ডুবো" 
জাহাজ নেমে যেতে পারে । আর, এতে বাতাসের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন 
নেই। ব্যাটারীশক্তি চালিত সেকেলে জাহাজের মতো! এর দম অল্প 
কালের মধ্যে ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। পরস্ত যতক্ষণ খুশি এই 
জাহাজ জলের নীচে অক্রেশেই থাকতে পারে । খুশি মতো! একে ধীর 
মন্থরে বা খুব দ্রুতগতিতে চালানে! যায়। প্রণালী ব! হিমানীশৃন্ত খোলা 
জলের মুখ চেয়ে একে চলতে হয় না। অবিশ্যি ইচ্ছে করলে সে স্থযোগ 
নেবার ক্ষমতাও এর রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের উষ্ণ আরামে এই 
জাহাজের নাবিকর1 থাকতে পারে । অতএব তাঁদের কপালে দৈহিক 
দুর্ভোগ 1কছু “নই । জলের চরিত্রৎ বরফের বৈশিষ্ট্য এবং সমুদ্রগর্ভের 
নান! খুটিনাটি অবগতি ও লিপিবদ্ধ করার জন্য যত রকম যন্ত্রপাতির, 
প্রশ্নোজন তা এই জাহাজে নিতে কোন অস্থবিধে নেই। 

সেনেটর জ্যাকসনের চিঠির জবাব দেবার সময় নৌবহরের প্রধান 
সেনাপতি খ্যাডমিরাল বার্ক তার কখ্সিবর্কে বললেন-- «সত্যি, এ 
ব্যাপারটায় আমাদের মন দেওয়া দরকার |” আর তারপরই মন দেওয়া 
হল। তাই আমি নৌ-বিভাগের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের বইগাত্রের বাজ্যে 
বল! যায় তাবু গেড়ে বসেছি ॥ 

স্থমের সমুদ্রের সঙ্গে মান্ষের সংগ্রাম-বরফের ছুর্ভেছা কঠিন বাধাকে 
অতিক্রমের চেষ্টার নাটকীয়, রোমহর্ষক কাহিনীগুলি পড়তে বসলে বুদ 
হয়ে যাবার দশাপ্স পায় । কিন্ত আমার তো £সটাই লক্ষ্য নয়, আমার চাই 
খবর £ (১) বরফ কতখানি পুরু হতে পারে? (২) দরিয়ার জল কতো 
গভীর? (৩ ভাসমান হিযপ্লবগুলির মারাত্মক গতি কি জমাট বরফের 
তলদেশেও ধাবমান হতে পারে ?--এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য যা পাওয়। 
যাচ্ছে তাতে একটির সঙ্গে অপরটি পরস্পরবিরোধী,--তার মধ্যে রশের 
প্রকাশিত খৌোজ-খবরও রয়েছে । সত্যি কথা শ্বীকার করতে হলে একথা! 
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বলতে হয় যে আজ পর্যস্ত নির্ভরযোগ্য কোনও পর্যটনতথ্য মেরুঅঞ্চল 
সম্পর্কে প্রকাশিত হয়নি । উত্তরমের এখনও মুখ্যতঃ অনাবিষ্কৃত অঞ্চল । 
কেন না, এব সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গেই ছুটি প্রামাণ্য মতের মিল দেখ। যাচ্ছে 
না । 

তাগলেও একটা কথা ঠিক যে, আমি যতোই পু'থিপত্র পড়ছি মনের 
মধ্যে মেরু অভিযানের সম্ভাব্যত। সম্পর্কে ততোই উদ্দীপন বেড়ে যাচ্ছে! 
আমার ভরসা দিন দ্বিনই বাড়ছে-_পমুদ্র যাত্রার ধারাধরণ যা-ই হোক না 
কেন? আঁপিয়ে পড়াটা! আমার মনের কথা। ম্যাক্যথির প্রস্তাব হল, 
উত্তর-পশ্চিম দিক ধরে যাত্রা শুরু হোক, আলাস্কার নিকটবতণ কুল বরাবর 
ম্যাকৃলিওর প্রণালী এবং ক্যানাভিয়ান ছাপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে উপকূলরক্ষী 
সপার, ব্রাশ্থল এবং স্টরিজ এই তিনখানি জাভাঁজ যাত্র! করুক ১৯৫৭-তে | 
কিন্ত খুব জল্দি এই প্রস্তাব বানচাল হয়ে গেল। আমার নিজের মতে 
আণবিক-শক্তিচালিত ডুবে! জাহাজের যাত্রা শুরু হওয়ার প্রকৃষ্ট তম স্থান 
হওয়া উচিত গ্রীন্ল্যাণ্ড এবং স্পিট্স্বার্জেনের মধ্যবতর্শ অথৈ দরিয়াতে-_ 
যেখানে স্যর হ্বার্ট ডইল্কিন্সের ছুর্ভাগ্য চিহ্নিত হয়েছে, সেই জমাট 
বরফই তো আপল পরীক্ষার ক্ষেত্। আমার চোখের সামনে পর পর 
অনেকগুলি ভেদ-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ভাসছে, গ্রীক্মকালই এই পরীক্ষার 
প্রশস্ত পনয় । প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা তার আগের চেষ্টার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী 
হুবে। এবং সমগ্র অভিযানটি কয়েক বছর সময় নেবে। 

আনি যার সঙ্গেই এ নিয়ে আলাপ করি সে-ই দেখি অভিযাত্রার সপক্ষে 
উৎসাহী । কিন্ত কিছুর্দিনের মধ্যে এটা বুঝতে পারলাম, যাদের উপর 
এই ঘাত্র। মুখ্যতঃ নির্ভরসাপেক্ষ॥ মানে পুরনে। উদ্ুদরের কম্যাণ্ডারের। 
প্রত্যেকেই এই অভ্িযানকে পাগলামি বলে ঠাউরে বসেছেন। তাদের 
মোটামুটি মত--”"ওই একটা অজান1 অঞ্চলে পা1-বাড়িয়ে নাহক আমাদের 
একমাত্র আপণবিক-শক্তি চালিত ডুবে! জাহাজকে বিপনন করার €োনে। 
মানে হর ন11+ একজন এ্যাডমিরাল আমাকে স্পষ্টই বলে 
দিলেন--পতুমি যে পাড়ির কথা বলছে! সেট। কম্মিনকালে হবে ন1। বাপু 
হে তুমি নিশ্চিন্তে আরাম করো] ।?, 

1কস্ত একবার যার মগজে মেরু অভিষানের পোকা ঢুকেছে তার ভাগ্যে 


আরাম লেখে না। ১৯৫৭-র বসন্তকালের মধ্যে আমি আমার সামান্ঠ 
শক্তিতে যতট! সম্ভব সবরকম চেষ্টাই করেছি, অবশ্য ম্যাক্যথিরও চেষ্টার 
কম্মর নেই--আমর1 ছু'জনে মিলে দশ হাজারের উপর অফিসার এৰং 
পয়ত্রিশ জন গ্যাডমিরালের সঙ্গে আলাপ আলোচন! চালিয়ে বরো ধের 
ভিতংকে ঘাফ্জেল করে ফেললাম। বান্তবিকই দেখা গেল যে হাওয়া 
আমাধেন্র অন্থকুলে ঘুরে গেছে। ততদিনে সমরকোৌশলবিদ্‌ পরিকক্পনা- 
কারীদের মগজে এট] পরিষ্কারভাবে ধর] পড়েছে যে, যখন আণবিক-শক্তি 
চালিত, ক্ষেপণান্ত্র প্রয়োগপটু সাবমেরিন বাস্তবের করায়ত্ত হয়েছে তখন 
সোভিয়েট ভীরভূমির তিন হাজার মাইলের উপর কড়া পাহার। রাখার 
“স্যোগ *ন্তগ্ কর।র জন্তা মেরু অভিবান অভ্যস্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হবে। 
পক্ষান্তরে ঠিক এর উদ্টো৷ আশঙ্কার কথাও ভাদের মনে উদয় হয়েছে। 
রাশিয়াও আণবিক সাবমেরিন তৈরী করছে তাতে সন্দেহ নেই। তারাও 
তো 'এই একই উদ্দেশ্যে উত্তরযেরর উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে 
পারে 1 ডা? 14১ এই বাদদশয়টি আটলান্টিকের সাবমেরিনের খোদ বডকর্তা 
বিয়ার এ্যাডমিরান সি. ডবলু, উইল্কশ্মের সকাশে উপস্থাপিত হল॥ 
তিনি দূঃদরশশা এবং ছুঃসাহসী* তিনি নিজেই উঠে-পড়ে লেগে গেলেন এই 
অভিযানকে ত্বরান্বিত করাএ উদ্যোগে । 

এণুশষে ১৯৫৭-প জুনে অর্থাৎ এন-আর-বিগ তে খ্যাডমিরাল 
বিকে।ভাবের কাছে প্রায় এক বছর কাজ করবার পর, আমি ওয়েই্টকোই 
অভিমুখে সাত্র! করলাম--হ্টিলাসের কতৃত্বি গ্রহণের জন্ত। এবার আর 
১৯৫৭ র গ্রীম্ম মের অভিযান সম্পর্কে অ।মার কোনে! শোয়া রইল ন। 
মনে। শবিশ্যি এখনও সরকারী হুকুমের ছাড়পত্র হাতে পাওয়1 বাকী 
রয়েছে । 
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॥ পচ । 


সান্ফ্রান্সিস্কৌোতে যখন পা দিলাম তখন আমার মন জুড়ে আগামী 
মেরু দরিয়ায় সফরে জল্পনা-কল্পনা কিন্ত এখানে এসে যে সমস্তার 
মুখোমুখী হতে হল সেট! বিশেষ জরুরী, -আর রীতিমত জটিলও 
বটে। এখন আমার কাজ, ক্যাপ্টেন উইল্কিক্নের হাত থেকে 
নটিলাসের কতৃত্বভার বুঝে নিয়ে তাকে মুক্ত করা এবং জাহাজের 
নাবিকদের আস্বা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করা । জাহাজীদের মনে তেমন 
ঠাই করে নিতে না পারলে ত একচুলও এগোনে! যাবে না! জাছাজের 
কতৃত্ব নেওয়ার পরমুহূর্তেই তাদের কাছে পাড়ির ব্যাপারটা বোঝাতে 
বসতে হবে--এটাই বড় অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে । 

নটিলাস এখন মাঝ দরিয়াতে রয়েছে । আমাকে জাহাজে পৌছে 
দেবার জন্ত হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত কর! হুল। আপাততঃ জাহাজের 
সঙ্গে আমি পিয়াটল বন্দরে যাবো, সেখানে পৌছে আহ্ষ্ঠানিকভাবে 
আমার দায়িত্ব নেবার পাল! । 

আমর] যখন দরিয়ার ওপর ভাসতে শুর করলাম তখন মনে কোনে! 
নুতন উদ্দীপনা অনুভব করিনি। আমার কেবলই লঙ্দেহ হচ্ছিল যে 
আমার পাইলটের বোধ হয় কখনে! কোনো সাবমেরিনের ডেকে মাহ্থষ 
নামানোর অভিজ্ঞত] ঘটেনি | অবশ্য তার পরেই দেখতে পেলাম জলের 
নীচে নটিলাসের চকৃচকে দেহের কালে! ছায়াটে অবয়বট1 উপরের দিকে 
উঠে আসছে। জাহাজের লোকের! হেলিকপ্টার থেকে আমাকে নামাবার 
কাজে ব্যস্তভাবে ঘোরাফের। করছে । আমরা জাহাজের ডেকের 
মাথার কাছাকাছি পৌঁছলাম । তারপর বাকী দৃবদ্বটা ঝুলে ঝুলে নেষে 
পড়লাম। উইল্কিন্পন আমাকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করলেন। 
তার একটু পরেই সিয়াটলের পথে আমাদের ডুবে! সফর শুরু হল। 
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নটিলাসের আণবিক শক্তিজনিত্রের সম্বন্ধে এতাবৎ অনেক কথা 
স্তনেছি, বিস্তর লেখাও পড়েছি তাঁর আশ্চর্য কলাকৌশল সম্পর্কে । দিন 
কয়েক এই জাহাজে বাস করে ছুটি বিশেষ তাৎপর্যময় তথ্য আমার নজরে' 
পড়েছে, একটি হল এর নাবিকদের তৎপরতা এবং অপরটি এর আরাম 
_যাকে আমাদের জাহাজী ভাষায় বলে “বাসযোগ্যতা| 

সাধারণ সাবমেরিনের তুলনায় নটিলাসের কলেবর ব্রীতিমত বডই 
বল চলে। দৈর্থে নটিলাপ একটা ফুঈবলের মাঠের চেয়েও লম্ব1__ 
৩২০ ফিট লম্ব!, আর প্রস্থ্ে ২৮ ফিট । এর সব চেয়ে বড় সুবিধে এই 
ও, বিরাট ব্যাটাবীর বহর বইতে হয় নাবা ইঞ্জিনেক জ্বালানির জন্যে 
ডিজেলও মজুত রাখার দরকার হয় শা এতে, পুরনো! আমলের সাব- 
মেরিনের মতো--ওই সব তোড়জোডেই ত ডুবোজাহাজের আধখান। ' 
খোল জুড়ে থাকে | এই সব ঝামেল। না থাকার ফলে বসবাসের সুবন্দোবস্ত 
বেশ ফলাও ভ্ঞাবে করা সম্ভব এতে ।? 

সাধারণ সাবনেরিনে ওয়ার্ডরুম (যাতে উচ্চপদস্ত অফিসারদের মেস 
ঘর ) যে মাপের হয় এর ওয়ার্ডরুম আয়তনে তাব চতুগুণ ! নাবিকদের 
মেস ঘরও বিরাট--ণত বড যে” একসঙজ্ে ছত্রিশজন অনায়াসে বসে 
খেতে পারবে--আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরখানাকে এমন গুছিয়ে, 
ফেলা যায় যে, সেখানে পঞ্চাশটি মানুষ স্বচ্ছন্দে বসে চলচ্চিত্র প্রেক্ষণ 
করতে পারে। সেঘরে আইস্ক্রীম তৈরীর যন্ত্র রয়েছে, জুকৃবক্স রয়েছে 
তাতে একট! নিকেলের মুদ্রা ফেললেই পীচট! রেকর্ড শোনা যায়|, 
ত1 ছাড়! নটিলাসের মধ্যে একটা স্বক়্ংক্রেয় কাঁপড় ধে.সাই আর 
শুকোবার মেসিন রয়েছে নিজস্ব নিউক্লিঅনিকৃস বীক্ষপাগার রয়েছে, 
ফটে। এনলার্জ করার ব্যবস্থা! সম্বলিত ডার্করম, মেশিনশপ, একটা 
লাইব্রেরী রয়েছে তাতে ছশোর ওপর বই রয়েছে । ন্টিলাসের অজবিস্তাস 
এবং রং-্চং আমেরিকার অন্যতম সঙ্জাকরের পরিকলপন1 অন্থশায়ী হয়েছে 
- কাজেই এর সর্বত্র বৈশিষ্ট্যর ছাপ। 

ফিরিস্তি আর কতে। দ্রিই, আরামের কোনে! আয়োজনেরই কমতি 
নেই নটিলাসে। প্রতিটি জাহাজীর নিজস্ব সাধনের জিনিসপত্র রাখার 
'জন্ত ধোৌতাগারে পৃথক পৃথক স্টেন্লেশ ফিলের তৈরী টানা খুপরি*. 
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“প্রত্যেকের আলাদ] নরম পেঁজ| রবারের বিছানা (সাধারণতঃ সাবষেরিনে 
'জাহাজীর] ছু'জনে এক বিছানায় শুতে বাধ্য হয়, এই প্রথাকেই “গরম 
শয্য1” বলি আমরা), প্রত্যেকের বিছানার সঙ্গে জুতো! রাখার র্যাক 
রয়েছে। 

দূরপাল্লার ডুবো সফরে জাহাজের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস জন্মায়, 
সেই দুষিত গ্যাস নষ্ট করার বন্দোবস্তও নটিলাসের রয়েছে--অক্সিজেন 
ব্যাঙ্কে জালার মতো! বড় বড় বোতলে মজুত অক্সিজেন ব্যাক্ক থেকে 
নিয়ে জাহাজের চতুরিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাপ নিয়ন্ত্রণের বন্দে।বস্তও 
এর তুন্দরঃ সব সময় ৬৮ থেকে ৭২ ভিটগ্রর মধ্যে বাতাসের তাপমাত্র! 
বজায় রাখ হয়। বায়ুর আদ্রতা রাখ! হয় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। জন্‌ 
ম্যাগভার্ঁণ জাহাজের জন্ম থেকেই নটিলাসের সঙ্গী, সে বলে--«“আর 
মশাই আমরা গ্রীম্মমগুলে গেছিঃ আমর1 একেবারে উত্তরে হিমমণ্ডলেও 
ঘুরেছিঃ কিন্ত নটিলাসের ভেতরের অবস্থা সব সময়েই এক রকমই দেখে 
আসছি। বলব কি কন্কনে বরফের মতে! ঠাণ্ডা জলের মধ্যে দিয়ে 
যখন জাহাজ চলে তখনও গরম জাম! গায়ে চড়াতে হয়নি আমাদের ।” 

নটিলাপের সব চেয়ে বড় সম্পদ বোধ হয় এর নাবিকদল। কয়েক- 
দ্রিনের মধোই টের পেলাম যে এরা সাধারণ জাহাজী নয়। এর] হল 
জাহাজীদের মধ্যে সবসে আচ্ছ! নাবিক, যাকে বনে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। 
একটি একটি করে বেছে নিয়ে তারপর ট্রেনিং দেওয়। হয়েছে । যোটা মুটি 
এদের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ বিবাহিত। 
নৌনহরের ইতিহাসে এরাই হুল সর্বশ্রেষ্ঠ ডুবোজাহাজী | 

নটিলাসে যোগ দেবার আগে সকলকেই পাকা একটি বছর ধরে 
আণবিক পুরশ্চালন (:099815107,) সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হয়-_ এক্ষেত্রে 
এঞ্িনিয়র আর সাধারণ নাবিকে কোনে! তফাত নেই 9 পূর্ব অভিজ্ঞতা 
থাক বা না থাকাও গ্রাহের মধ্যে আন] হয়না। এই এক বছরের 
অধ্যে ছ'মাস আণবিক শক্তি শিক্ষালয়ে পড়াশুনো করতে হয়, আর বাকী 
ছ'মাস আর্কোতে যে নটিলাসের ভৌম সংস্করণ রয়েছে সেখানে হাতে- 
-হাতিয়ারে কাজ শিখতে হয়। নটিলাস হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার আদর্শ ক্ষেত্র। 
“এ পর্যন্ত এই জাহাজে শিক্ষা নিয়ে নয়জন অফিসার এবং চুয়ালিশজন 
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নাবিক অন্তান্স আণবিক সাবমেরিন পরিচালন] করছে । নটিলাসে আজ 
পর্যন্ত যে ২৮৮ জন সাধারণ নাবিকের কাজ করেছে তাদের মধ্যে ৪৭ জন. 
প্রমোশন পেয়ে অফিসার হয়েছে কিং দায়িত্বশীল কার্ধহুচীরত সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়েছে। 

তার মানে অবশ্য এ নয় যে নটিলাসের লোকের! সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। 
আর পাঁচট1] জাহাজের কিংবা সংগঠনের মতে। এখানকার মাহৃষদেরও 
ভুলভ্রান্তি হয়ে থাঁকে। একবার, কী ওয়েট থেকে নিউ ইংলণ্ডে ডুবে! 
পথে চলতে চলতে শটিলান জ্জ্ঞাত্সারে এক জেলেঙ্গাহাছের মাছধর! 
জালের মধ্যে টুকে পড়েছিল । জেলে-জাহাজের ক্যাপ্টেন খবরের কাগজে 
শ্রর একট|। বিবরণ লিখে!ছল-_সে লিখেছেঃ আমর! যাচ্ছিলাম দক্ষিণ 
দিকে আস্তে আস্তে, হঠাৎ দেখি যে আচমকা আমাদের চলাটা উল্টে 
গেল, 'মামরা উত্তরমুখে চলেছি আর তেমনি জোর কদমে এবেবারে ত্রিশ 
মাইল বেগেঠ কি হল? ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি ন11, আমার 
আমলে আস এক কাণ্ড” ইউরোপের দবিঘায় চলতে চলতে আমাদের 
সোনারে ধরা পড়ল খুব “ভারী” একটা কিছু! আমর] ভাবলাম সেট! 
বোধহয় বিমানবাহী । আমরা সোনারের মাধ্যমে এগিয়ে গিয়ে ছুটে? 
টর্পেডে। ঝাড়ল।« ! ভাগ্যক্রমে, সেটা ছিল একটা বুটিশ মালবাহী 
জাহাজ। জাহাজের নিরীহ বণিক ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন__ 
তাযাবারই কথ!, তখন স্ুয়েছের ঘেইটা তুঙ্গে উঠেছে কিনা! সেই 
সঙ্কটকালে, এভাবে টর্পেডোর আক্রমণে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
আমার সেই খেলাপের জন্তে পুরে। দুট-'দন েটেছিল, সরস রী কানুন_ 
কেতায় ক্ষমা চাওয়ার হ্যাপা সামলাতে । 

তা বসে নটিলাসের জাহাজীর] বৃদ্ধ, শয়+ হাডভাপা খাট জান 
লুটিয়ে দেওয়া তাদের অভ্যেসও নয় কিংবা! তারা আণবিক রপোঁকাও 
নয়। বরং তারা খোশ মেজাজী, বেপরোধা, যেমন হয়ে থাকে ডুখো- 
জাহাজীরা? তার হুবহু সেই ধরণেরই মান্য । 

জাহাজে পা দেবার দিন কায়কের মধ্যেই 1 মজাদার খবর 
শুনলাম--আমাদের হাসপাতাল নিভাপ্ের খুব চইকৃদ'র এক ছোকরার 
কীতি-কলাপের যা ননুনা লাম, তাক লেগে গেল! 
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-শামট। বাদ দিয়ে ব্যাপারট। বলি, নাম গোপন করার কারণটা! টের 
পাবেন। 

নান! জায়গায় বিষ্তর ঘুরেছে নটিলাস। তার জীবনের শুরু থেকে 
আজ পর্যস্ত ১৩০১*০০ মাইলের ওপর চক্কর থেয়েছে $ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, 
ক্যারিবিয়ান এলাকায় অমন দু-দশ-বিশট] বঙ্গরে খেপ দিয়েছে । 

এই সব বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেলার পরই আমাদের সেই ওস্তাদ 
. ছোকর। শহরে সফর করতে বেরুতো--নাবিকের বেশ-বাস বাদ দিয়ে 
নাগরিক পোশাকে সেজেগুজে চোস্ত হয়ে বেরুতে সে। চেহারাটা 
* ভালে।, তার ওপর সাজের ঘটায় তাকে দস্তরমতে। বনেদী ঘরানার মানুষ 
মনে হত। বেরিয়েই সেদিধে গিয়ে টুকতো। বড় বড় হোটেলে, নাইট 
. ক্লাবে-আর, দেখতে না দেখতে নিজেকে রয়্যাল আলজেরিয়ান বেলুন 
কোরের হোমরাচোমর1! মেজর কাটিং এই পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে 
ফেলত। বলা বাহুল্য যে, তার জাহাজী সাঙ্গোপাঙজর তাক বুঝে 
এমন সব লাগসই খোজ-খবরের ফিরিস্তি আওড়াতে। যে মেজর কীটিং- 
এব ওপর আসল কর্তাব্যক্তিদের নজর আঠার মতে! আটকে পড়ত। 
আর তারপরই হুড়োহুড়ি লেগে যেত মেজর কীটিংকে নিয়ে--সামাজিকভাবে 
কীটিং-এর নেমস্তন্নর ফর্দ লম্বা হয়ে পড়ত, এনতার মদ খাওয়ার নেমন্তন্ন । 
এলাহি কাণ্ড । আসল মতলব হাসিল! 

সেবার বামুরড়াতে যখন নটিলাস নোঙর ফেললো, সেই সময়ে 
রাতারাতি থেজর কীিং'বাজী মাৎ করে বসল । যতে! দিন যায় কীটিংএর 
গতিবিধি ততোই উচ্চতর মহলের দিকে চড়তে থাকে । আমীর- 
ওমরাহের! কীটিং-এর সৌজন্তে ভোজসভার আয়োজন করছে--হরদম 
. নেমস্তন্ন সামলাতেই সে ব্যস্ত। এদিকে নটিলাসের নোঙর তোলার লগ্ন 
এগিয়ে এল। মেজর কীটিং তেমন ভদ্দরলোকই নয়ঃ সে এতদ্দিন ধরে 
যেসব নেমস্তন খেয়ে এসেছে তার প্রতিদানে পাণ্ট] ভোজ ন। দিয়ে সে 
ছাড়বে কেন! ওখানকার সবচেয়ে ফ্যাশনেবল হোটেলে ভোজের 
আয়োজন করে, সেই মর্মে প্রায় জনাপচিশেককে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠাল। 
ঠিকানাপত্তর দিয়ে. শেষকালে একটি ছত্র লিখল প্দয়৷ করে ঠিক ছণ্টার 
সময় আসবেন? আমার হয়তে| একটু দেরি হবে পৌছতে--কয়েকটা 
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বিশেষ জরুরী কাজ আছে কিন1। তাতে আটকাবে নাঃ দোহাই, 
আপনারা চালিয়ে যাবেন। দেখবেন ওর] যেন থান1-পিন দিতে দেবি 
নাকরে। আমি ঠিকই হাজির হবে! আপনাদের কাছে, একটু দেরি হবে, 
এই 11” 

সেই দিন বিকেল চারটেতে নটিলাদ বন্দরের মায়! কাটিয়ে যাত্রা 
করেছিল। আর মেঞ্জব কীটিং দগিয়াতে তার হাপপাতাল কোরের খাশ 
পরিচয়ে ডিউটিতে মোতায়েন। তার নিমস্ত্রিত অতিথিরা নিশ্চয়ই সন্ধ্যে 
ছটায় হোটেলে গিয়ে নিশ্চয় মহা উল্লাসে পান্ক্য-ভো।জ উপভোগ করেছে। 
মেজর কাটিং-এর অস্কপস্থিতিতে তাদের আমোদে বিদ্র ঘটে নি। অবিশ্টি 
স্টেষকগলে এইভাবে ফেসে বাওয়াতেও তারা নিশ্চর তাজ্জব বনে 
গিয়েছিল। 

জলে চানু হবার পর থেকেই নটিলাস কতকটা আণবিক শক্তিব 
বাস্তব প্রদর্শনবস্ত হয়ে দ্রাড়িয়েছে--বিস্তর নামজাদ1 বড় লোকের! এই 
জাহাজে চচ্ডেছেন আণ,বক শারক্ত প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্ম দেখাব 
কৌতুহল নিয়ে-__কম্তস্‌ কম ৬৮ জন কংগ্রেসের সভ্য এবং ১৮৬ জন 
এযাডমিরাল, তা ছাড় প্রতিরক্ষা বিভাগের এবং নৌ-বহরের বিভিন্ব 
দপ্তরের সেক্রেটার'র সই আমাদের নৌ-বিবরণী পত্রিকায় রয়েছে ॥ 
তার এসে দেখে গেছেন। 

এ্যাভ্‌মিরাল রবাট কাঁণি যখন নৌ-বহরের সবাধিনায়ক তখন একবার 
স্বলকালীন পরিধর্শনে নটিলাসে চড়েছিলেন। দেখাশুনো হবার পর 
তিনি ওয়ার্ডরুমে বসে জাহাজের ছু'জন আফসারের সঙ্গে %গ করছেন। 
এদের মধ্যে কেন কারও রয়েছে” সে বলল-_-“আপনি যদি আমাদের 
বিবরণীপত্রে একটা স্বাক্ষর করে ছ্যান, ত বড় ভালো হয়।' এ্যাড- 
মিরালের তাতে কোন আপত্তি নেই, সানন্দে লিখ দিতে পারতেন কিন্তু 
তার কাছে কলম নেই যে! কার তার নিজের কলমটাই এগিয়ে 
দিল। এ্যাডমিরাল কাণির বা হাতে লেখা অভ্যেস । কিন্ত কলমট! 
বেয়াড়া, খাতার ওপর অনেক আঁচড় কাটলেন নিজের নামট। লেখার 
জন্তে--শেষকালে এক ধাখড়া কালি পড়ে" গেল । তিনি বললেন--“জীবনে 
যতে। কলম দেখোছ এট তার মধেয জঘন্ততন |” 
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কারের কাছে নটিলাসের সব কিছুই সেরা মনে হয়, এজগ্য তার মনে 
একটা উতভ্ত,ঙগ গর্ব রয়েছে, মায় কলমটিও তা! থেকে বাদ পড়ে ন।। সে 
শিস দিয়ে ফোড়ন কাটল-_“দেখুন গ্যাডমিরাল মশাই, আমাদের জাহাজে 
যত সর্বাধিনায়ক আজ পর্যস্ত উঠেছেন বলব কি, আপনি হচ্ছেন তাদের 
যধ্যে সর্বপ্রথম হ্যাটা মাঁচ্ষ |” 

আমাদের জাহাজে যখনই কোনে! বিশিষ্ট অতিথি পরিদর্শনে আসেন, 
আমরা সাধারণতঃ তাকে জাহাজের তাবৎ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি নেড়ে- 
চেড়ে দেখবার আজুযোগ দিই-এতে করে আমাদের জাহাজের আশ্চর্য 
কর্মকৌশল সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং সুস্পষ্ট ধারণাও 
হয়। একবার হঠাৎ একদল এযাভ মিরালের আমদানী হল নটিলাসের 
উপর । চারটি তারকার সন্মান চিহু ওয়ালা এক এ্যাডমিরাল জাহাজের 
গলুই-এর চাঁকা চালাতে শুরু করলেন। তিন-তারাওয়ালা গ্র্যাডমিরাল 
সামনের চাকায় গিয়ে লেগে পড়লেন, আর ছুই তারাঁওয়াল। শেষে 
হালের ওপর হামল! শুরু করলেন । 

নটিলাসের হাল আর গলুই-এর চালশযন্ত্রগুপির খবরদারী করেযে 
লোকটি সে কণ্টেণলঘরে ঢুকল । সোনাব তৈগী তারকাখচিত এ্যাভ.মির্যাল- 
দের ওপর একপণসক নজর বুলিয়ে আপন মনে ভাঙ্গা গলায় বলল; “হা 
ভগবান, এর দেখছি সব জায়গাতেই আনাডি অনভিজ্ঞকে ই হাল ধরার 
দায়িত্ব চাপায়!” কথাগুলো যদিচ আপন মনে বলা, ত1 ব'লে আস্তে সে 
মোটেই বলে নি+ সবাই শুনতে পেয়েছিল । 

আমাদের ওয়ার্ডরুমের মধ্যে বিচিত্র চরিত্র দেখলাম চীফ এঞ্জিনিয়ার লেঃ 
কমাপ্ডার পল্‌ আলিকে । আণবিক রিল্ন্যাক্টর সম্পর্কে খুব কম লোকেই 
বোলআন1 খুঁটিনাটি জানে, আশির সেইরকম জ্ঞানও সেই বহরের। কিন্ত 
আলিকে কথার খেলায় পয়ল। নম্বরের আবিষ্র্তী বলা চলে । আমাদের 
জাহাজে তাকে কেন্দ্র করে “আপিবাদ” কথাটা চালু হয়ে গিয়েছিল । 
অনেক টুকৃরো-খুচ রো রসিকতা তার ঠোটের ভগায় নেচে বেড়াত । 

খোলামেল! 'আলাপ-আলে।চশাতে আমার আস্থা আছে, তার মধ্যে 
সত্যিকার উদ্বেগ, ছুর্বলতা» ক্রটী-বিচ্যুতি সবকিছুই প্রকাঁশ পাক, যে সমাজ- 
গোষ্ঠী আমাদের গোচর তাকে এর মধ্যে নিয়েজানা যায়। আমাদের 


£৮ 


নটিলাসের নিজন্ব মুদ্রণশাল1 আছে, সেখানে প্রায় রোজই খবরের কাগজ 
প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নানাদ্দিক থেকেই বিশিষ্ট । এর প্রথম বৈশিষ্ট্য, 
একে “একাস্ত গোপনীয়” রাখা হয়ঃ কেন না এতে যে-সব খবর ছাপা হক. 
ত1 অন্ধত্র প্রকাশ করতে গেলে অশ্লীলতার দায়ে পড়বার আশঙ্কা 
বোলআন]। দ্বিতীয়তঃ এর প্রকাশক জন এইচ. মিকাঁউভ একজন 
ঠেঁটকাট। এবং প্রাণবান মান্য । পত্রিকার নাম সে নিত্য-নুতন ভাবে 
পান্টে দেয়! তার যুক্তি এই যে, নটিলাস জাহাজ অতাত্ত দ্রুতগামী» 
কখনে! এক জায়গায় বেশি দিন তাকে বাখ| যায় না-অততএব নটিলাপের 
পত্রিকারও নাম পাণ্টানোই স্বাভাবিক। পত্রিকায় কাটুন ছবি একট! 
থাকবেই, সেটা আকে উইলিয়ম ম্যাকিন্লে জুনিয়র--চৌকষ ছোকরা! 
সে? কাটুনি আকা ছাড়! সে ম্যাজিক দেখাতে পারে, সন্মোহন বিদ্যায়ও 
তার হাতযশ আছে এবং 'আমার্দের ভোজ-কাঙ্জে সে প্রধান পাগার 
কাজ করে। 

প্রায়ই "'মাদের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্ত থাকে--“সকলের কাছ থেকে 
লেখা চাই। কথার পুরোদস্তর স্বাধীনতা দেওয়। হয়-__যা খুশি লেখে । 
গোপন কিছু রাখি না আমর1 সব বলি-_যার্দ আজ তোমার নামে কিছু 
ছাপ! ছ্যাখোঃ কাল তোমার বন্ধুর নামে পাণ্ট| কিছু ফশাস করো ।” 

অশ্লীলতার দায় বাচিয়ে এখানে কিছু কিছু নমুন| দেওয়া গেল 
আমাদের খবরের কাগজ থেকে £ 





আমদের গেলন্দাজ বিভাগ সম্পর্কে একজিকিউটিভ, »ফিসারেরা 
শেষতম অন্ুধাবনে পরিলক্ষিত হয়েছে দৈনিক € 'শ ঘণ্ট! 
কাজ-- ! 

চাই) কেন লেঃ বয়েড জাহাজে চড়েছেন সে সম্পর্কে সংবাদ 
আবশ্যক। যদি সে-খবর কারও জানা থাকে তিনি যেন দয়া 
করে সেই সংবাদট1 লেঃ বয়েডের গোচরীভূত করেন। 


আজকের উক্তি £ “গত সপ্তাহেও আমার ( এন্সাইন ) ৫বজয়ন্তক 
বানান্ট| জাঁন। ছিল না । অথচ আগামী সপ্তাহে আমি বৈজযুস্তক 
বশে যাব ।” 
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তুমি কি একে ছাড়িয়ে যেতে পার? ম্যাকুল এই সফরে 
পুরে] হিম্মতে বহাল! এ যাবৎ তার কৃতিত্ব £ সানফ্রান্সিস্কো 
থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সে একবেলাও আহারে ফাঁকি 
দেয়নি । দৈনিক সে ষোল ঘণ্ট1 কাজ করেছে হদ্দমুদ্ধে! (প্রধান 
পেটি অফিসারদের মধ্যে তৃতীয় স্থান আকড়ে রাখবার জন্যে 
জান কবুল করে) আর তার প্রধান উদ্দেশ্ত সবসে মোট 
নৌ-জোয়ান হওয়া | 


খএকদিন আমাদের পত্রিকায় ছাপা হল £ 

পত্রিক1 ছাপতে যাবার সময় আমাদের ঝুড়িতে কোনে কাজের 
খবর ছিল না। এ থেকে এই প্রমাণ হচ্ছে “তাবৎ নোংর1” সাফ 
হয়ে গেছে । কিন্ত জাত খবরের কাগজের মতো! আমাদের 
পত্রিকার গুপ্তগহবরে কিছু সঞ্চিত থাকে । যদ্দি ত্বরিতে সেরকম 
কোনে। খবর কেউ জম! ন1 দেয় তাছলে শেষ পর্যস্ত জাত খুইয়ে 
আমাদের শেষে নিরুপায় হায় পানামা আইণ এন্‌ফোস/মেন্ট গ্রপ 
কিম্বা সান ডায়েগে। পুলিস বা সানফ্রান্সিস্কে! পুলিস বিভাগের 
সরবরাহ করা! খবরের আশ্রয় নিতে হবে। হয়তে!। অনেকেরই 
জান! নেই যে, ওইসব দপ্তরে আমাদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই 
ফাস হয়ে আছে। 


নটিলাসের খবরের কাগজ সত্যিই ম্বাধীন। সেখানে ক্যাপ্টেনকেও 
ছেড়ে কথ] বলা হয় না। 

সিয়াটলের দিকে ডুবে। পথে দ্রিয়র সফরে ধীরে ধীরে আমার এই 
ধারণ! বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে, এমন সোনার টা জাহাঁজী সাগরেদ 
ক'জনই ব! পায়-_নটিলাপের কতৃতত্ব পেয়েছি আমার বরাত বহুৎ জোর ! 
এখানকার জাহাজীরা যে শুধু কাজেকর্মে ছুরস্ত আর খোস্মেজাজী 
তা-ই নয়, পরম্ত নটিলাসের কাছ থেকে যতখানি কাজ যে-ভাবে পার! 
যায় আদায় করে নেওয়ার চেষ্টায় এর। সব সময় ব্যগ্র থাকে । আণবিক 
শক্তি চালিত সাব'ম্রিনকি ভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বই লেখাতেও 
উৎসাহ তাঁদের কম নয়। আমাদের জাহাজের পথ প্রদর্শকস্চক কর্মহ্চীর জন্ত 
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তাদের আগ্রহ অকৃত্রিম-এবং সেই কারণেই, অনেকগুলে। ব্যাপারে 
'আমরাই প্রথম প্রবর্তক । 

একটা নজীর, নটিলাসের ছুঃসাহসিকতার দৃষ্টাস্তস্বপূপ বল যায় 
আমাদের সিয়াটুলে পৌঁছনোর ঘটনাট1। ছোট ছোট বোট নিয়ে পাজেটু 
সাঁউ্ড ধীর মন্থরে চলেছে এই ধরনের সৌথীন জাহাজে পাশ কাটিয়ে 
এইরকম অপরিসর চ্যানেলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। 
জল এখানে গভীর ॥ কাজেই, ক্যাপ্টেন উইল্কিন্সন বললেন” 
“ওদের মাথার ওপর রেখে, একেবারে তল দিয়ে আমর] জোর কদমে 
হস্-হুস্‌ করে বেরিয়ে যেতে পারি 1” 

» সম্পূর্ণ ডুবে ভাসা! বোটগুলোর আর যন্ত্রচালিত পোতগুলির তলা 
দিয়ে নটিলাস শুধু তার পেরিস্কোপের ডগাট1 জাগিয়ে» অবলীলাভরে 
প্রণালীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল। আমর] যখন তীরের কাছাকাছি 
এসে ঘণাটিতে উঠব উঠব, তখন ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন্‌ পেরিস্কোপ 
পরিচালনার কাজের ফাকে খবরটা! উপরে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা 
লম্বালঘিভাবে উপবে ভেসে উঠলাম--তখন আর ওপরে ওঠার পথে 
কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল ন1। 

আমার হুদীর্থ ঠুর্দোজাহাজী জীবনের মধ্যে এমন আশ্চর্য অদক্ষ 
পরিচালনা আর একটিও দেখিশি। যখন আমি নটিলাসের দায়িত্ব হাতে 
নিলাম তখন জাহাজীদের কর্মতৎ্পরত। সম্পর্কে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
লেশ অবশিষ্ট ছিল না_-এর। যে মেরুর জমাট বরফের মধ্য দিয়ে 
অভিযানের উপযুক্ত সে খিশ্বাস আমার হয়েছে । যদি আমি ৬"দর মনে 
আস্থার আপন দখল করতে পারি তাহলে ছুনিয়ার যে-কোনো জায়গায় 
যেকোনো! সময়ে এর নটিলাসকে নিয়ে যেতে পারবে এ জমার ধারণা 
হয়েছে। 
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॥ ছয় ॥ 


নৌবহবের উচু মহলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, তাদের মতে, সামনের 
কয়েক মাস নটিলাসের সর্বপ্রধান কাজ হল [ঘ70-তে পরিক্রমায় ব্যাপৃত 
থাক1। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দ্দিকে ইয়োরোপীয় দরিয়ায় পাল্টা জবাব 
দেবার আয়োজন পরিকল্পিত হয়েছে । এবং সেট] উত্তর আটলান্টিক মৈত্রী 
ংঘের শাস্তিকালীন অভিযানের ইতিহাসে নৌবহ্‌রের বৃহত্বম কীতি বলে 

গণ্য হবে। এই ব্যাপারে নটিলাস কতদূর কি করতে পারে সেইদ্িকে 
সবাই সাগ্রহে নজর রেখেছেন । এমন কি আমাদের নটিলাসের নাবিকেরাও 
সেই কার্ধস্চীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে । কিন্তু সত্যি কথ। বলতে গেলে স্বীকার 
করতে হয় যে, আমি যে-দিন নটিলাসের কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছি সেই মুহূর্ত 
থেকেই আমার চিন্তা ওই মেরু অভিযান । 

দিনে দ্রিনে সেই ভাবনাটা! আমাকে গ্রাস করছে। এদিকে গরমের 
দিনগুলো বয়ে যাচ্ছে খুব .তাড়াঁতাড়ি যেন তার! চলে যাচ্ছে_ অথচ» 
আযাবের যাত্রার সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত খবরও আসছে ন1। 
জুলাইতে যখন আমর] সান্‌ ডায়েগোতে জলের ওপরের জাহাজের 
ইউনিটের সঙ্গে প্রক্যবদ্ভাবে কাজ করতে এলাম তখন কানাখুষেো৷ খবর 
পেলাম যেঃ আমাদের অভিযান বাতিল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সোজ। 
নিউ ইংলণ্ডে আমার ওপরওয়ালা ক্যাপ্টেন টমাস হেনরীর কাছে টেলিফোন 
করলাম--আসল পরিস্থিতিট1! জান দরকার । সত্যি কোনে। সম্ভাবনাই 
কি নেই? 

আমাকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন--“ন!, না? ব্যাপারটা এখন আর 
শুধু সম্ভাবনার পর্যায়ে নেই। দেখে মনে হচ্ছে, এ সফর ন হয়ে পারে ন1-- 
সেইভাবেই উদ্যোগ আয়োজন--হ্যা 1!” 
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সময় ঘনিয়ে আসছে । আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, সেপ্টেম্বরের কুড়ি 
কারিখের মধ্যে ইংলগ্ডে হাঁজির হতে হবে-_-তার কাছাকাছি সময়ে পাল্টা 
জবাবের পাল1। আঁমাঁদের সময়পঞ্জী খতিয়ে দেখলে, হাতে একদম সময় 
নেই। বিলম্বের অবকাশ নেই । মাত্র দশটি দিন আমর] পাবে। জমাট 
বরফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাটানোর জন্য । আরও মারাত্বক কথা এই ষে, 
বরফাস্তৃত এলাকায় আমাদের পেীছবার কালট। খড় অসময়ে পড়ে যাবে, 
বছরের শেষ দিক না হয়ে ওটা! আরো! আগে হওয়| উচিত ছিল। একেবারে 
অগাস্টের শেষ, তখন আবহাওয়| অন্থকৃল হয় না। আবার নুন বরফের 
স্তর জমে উঠতে থাকে শীতের আশায় । 

ডক্টর ওয়াল্ডে! লয়েনের সঙ্গে সান ভায়েগোর নৌবিভাগীয় 
ইলেক্ট্রনিক বীক্ষণাগারে দেখা করলাম । বরফ-ভেদী যাত্রার নিশ্চয়তা 
সম্পর্কে সব কথা খুলে বলবামাত্র তিনি আসল ব্যাপারটা ধরে 
ফেললেন। এবং ক্রত আয়োজনের তৎপরতার প্রয়োজনট তিনিই 
সবচেয়ে ভালোভাবে অন্ৃভব করলেন। তার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক 
হল। সেই সময়ে আমর! ছুঙজনে এই অভিযানের সম্ভাব্য যোগ 
স্ছবিধা নিয়ে বিশ্র আলোচন]। করলাম । ডঃ লয়েন এর আগে 
বরফের দরিয়ায় গিয়েছেন, বোরফিশে চড়ে বরফের তলাস্র 
যাওয়ার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে । শুধু বোরফিশ কেন কার্প, রেড.ফিশের 
অভিজ্ঞত1 থেকে তার একট! দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, নটিলাস নিরাপদে 
বরফের স্তূপের তল| দিয়ে গভীর দরিয়া অনেক দূর পরিত্রন। করতে 
পারবে । উত্তর মেরুতে পৌছানোর বিষয় নিয়ে আমরা ধিপষ কিছু 
আলোচনা করলাম শাঁ। আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্র ছিল, 
অনেকগুলো! অঞ্চল ঘুরতে পারা যাবে এবং বরফ চাকা অঞ্চল পরিক্রমার 
জন্য আমাদের হাতে যে মাপ! সময় বরাদ্দ কর হয়েছে তার মধ্যে যতোদুর 
পারা যায় তথ্য আহরণ করতে পারা যাবে । আমাদের আলোচনার 
সিদ্ধান্ত একটি পত্তাকারে লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিলিপি নিউ লশুনের 
ডাকে এবং আর একটি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিলাম । 

তারপর আমি ডঃ লয়েনকে বললাম :ঘ, তার বিশেষ ধরনের 
কফ্যাদ্দোমিটার এবং বরফ মাপার যন্ত্রপাতিগুলে। তাড়াতাড়ি নটিলাসে 
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গুছিয়ে তেখলার কাজটা এই অবসরে সেরে রাখলে আমাদের সময় অনেকটা 
বেঁচে যাবে । তিনি রাজী হয়ে গেলেন। এবং বললেন যে, ছুজন 
লোককে আগে নিউ লগুনে তিনি পাঠিয়ে দ্রিতে পারেন । আমর নিউ 
লগ্ডনে পৌছবামাত্র তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করবে এবং অবিলম্বে 
গীয়ার ফিট করার কাজে লেগে পড়বে । আর এদিকে আমি ওয়াশিংটনে 
খবর পাঠিয়ে দ্রিলাম, যেন হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের থেকে একজন লোক 
আমাদের সঙ্গে পানামায় দেখা করে--তার সঙ্গে যেন মের অঞ্চলের 
অধুনাতম চার্ট, বরফের বিবরণী এবং ধ্বনির নঝ্সা ইত্যাদি যাবতীয় দরকারী 
খোঁজ খবরের তথ্যাদি থাকে । 

আমরা ২১শে জুলাই নিউ লগুনে পৌছলাম। তার আগেই জলের 
নীচের মানচিত্রাদি সম্পর্কে নানা তথ্য আমর অক্ধাবনের পাঠ চুকিয়ে 
ফেলেছি । নিউ লগ্ডনের ডকে ডঃ লয়েনের লোকের আমাদের অপেক্ষায় 
বসে ছিল--পেীছবামাত্র কাজ শুরু করে দ্িল। 

নিউ লগুনে প1 দিয়েই কানে এল যে, পানামা থেকে যাত্রা করে পূর্ব 
উপকূলে আমাদের পৌছবার আগেই মেরু যাত্রার ব্যাপারটা! প্রায় কেঁচে 
যাবার দাখিল হয়েছিল। কিন্ত আমি যখন ক্যাপ্টেন হেনরিকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, তিনি জবাব দ্িলেন--”এখনঃ মাত্র একটি লোক এই সফর বানচাল 
করে দিতে পারে ।” 

আমি জিজ্ঞাস! করলাষ-_-প্তিনি কে?” 

তিনি বললেন-_-“তুমি |” 

«আমি? ত1 কিছুতেই সম্ভব নয়।” 

ওদিকে ওয়াশিংটন থেকে কমাণ্ডার ম্যাক্যথি এসেছেন, সান্‌ ডায়েগে 
থেকে পৌঁছলেন ডঃ লয়েন। আর তারপরই আমরা আটলান্টিক 
সাবমেরিনের খোদ কর্তা রিয়ার এ্যাভমিরাল উইল্কিন্সের সঙ্গে উপর 
মহলের আলোচনা সভায় বলে পড়লাম। এই আলোচনার একটা 
অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল সেটা সম্পর্কে আমি মাস কয়েক আগেই 
প্রস্তাব করেছিলাম--যে অঞ্চলে আমর] সফরে যাবে সেখানকার বরফের 
অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য একটা আকাশ পরিক্রমার প্রয়োজন 
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অগাস্টের পাচ তারিখে একটি ছোট দল, তাতে আমি নিজে এবং 
আমার নৌ-চালন বিশারদ; লেঃ বিল্‌ লালর, কমাগর ম্যাক্যথি, ডঃ লয়েন+ 
আর কমাগ্ডার লা কেলি--এই ক*জনে মিলে স্ুপার-কনস্টেলেসনে চড়ে প্রথম 
তদদারকী পরিক্রমায় বেরুলাম | কমাগ্ডার লা কেলির কর্তৃত্বে টি,গার নামক 
ডুবো জাহাজটি আমাদের বরফভেদী অভিমাত্রায় সাহায্য করবার জন্য 
সঙ্গে সঙ্গে যাবে স্থির হয়েছে । উড়োজাহাজী ত্দারকী দল গ্রীণল্যাণ্ডের 
থিউল বিষান খাটিতে নামল»--তেল নিতে হবেঃ তার সঙ্গে কিছু ঘুম- 
বিশ্রাম । থিউলে নেমে আমর! যে-যার নৌ-বিভাগীয় “ডলফিন? স্মারক 
"চিহ্ন খুলে রাখলাম, নইলে বৈমানিক মহলের লোকেরা অযথা কৈফিয়ত 
তলব করবে-_-“আরে, এখানে আবার ডুবোজাহাজীদের কি কাজ পড়ল! 
তোমরা কি জন্যে-?” আমাদের মেরুযাত্রাও বিভাগীয় কৃত্য | 

পরদিন, ছয় তারিখ সকালে আমর! আরও উত্তরে উড়ে চললাম ॥ 
তবে বরাফর মাথা! থেকে মাত্র পাচ থেকে ছশো ফিট উচু দিয়ে আমরা! 
চলেছি । দেখেই টের পাওয়! যায় এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ড। | এই তুলারাচ্ছন্ন 
প্রাস্তর উষর+ বন্ধ্যা, বড় নির্বান্ধব এই বিজন ভূখণ্ড! কিন্ত তার মধ্যেও 
মাস্থষ বেরিয়েছে, কুকুরে-টানা শ্লেজে চড়ে । ওই বরফের রাজ্য আমার 
কাছে অভেছ্য ভুল্-ভুলাইয়াঁর মতে! জটিল মনে হচ্ছে। এক একটা অঞ্চলকে 
মনে হুচ্ছে একটা বিরাট অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড, অনড় বরফে ছাওয়1 পৃথিবী, একটা 
টাই-এর সঙ্গে আর একটা টাই-এর ফাকটুকু নজর এড়িয়ে যায়, আবার 
কোথাও বা মিছরির স্তরের মতে। একটা সুরের সঙ্গে আব একইা স্তরের 
জোড় অসংখ্য খণ্ড-খণ্ড উচ্চাবচ বরফের উপর রোদ পড়ে .চঢাখ ধশধিয়ে 
দিচ্ছে। এক একটা টাই জলের উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিছুট। বা হিমপ্লাবী 
জল। জল অ'র বরফ, ঠাই আর তাল, ছোট আর বড় আর মাঝারি 
বরফের ইতঃস্তত গায়ে লোন! জল-মেখে রোদ পোহানো, ঘোরাফেরা 
দেখলে মগজ কেমন করে ওঠে । চোখের সামনে দেখে টের পাচ্ছি যে» 
খোলা জলের আয়তস আমার মানসিক আন্দাজের অন্পাতে, বাস্তকে 
বড়ই স্বল্প । 

সারাটা সফর আমিপ্রেনের একটা জ্নালায় সেঁটে রইলাম, হাতে 
একটা! মুভি ক্যামেরা, এই ক্যামেরায় বরফের ছবি তোলার বিশেষ বন্দোবস্ত 
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রয়েছে। এইভাবে আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পথ ধরে হাজার মাইল 
চলবার পর; দক্ষিণে গিয়ে আইস্ল্যাণ্ডে “ভূমিষ্ঠ হ'লাম। পরদিন ফিরে 
এলাম দেশে । 

ইলেক্টিক বোট কোম্পানীতে নটিলা সগৌরবে দীড়িয়ে রয়েছে 
দেখলাম, ঝালাই-ঢালাই-এর নানা কাজে কর্মব্যস্ত লোকের! পি"পড়ের 
মতো! তত্পর ॥। মশাল, তোড়জোড় কতে। রকমের কাজের ফিরিস্তি ! 
ভঃ লয়েনের পাঁচট!1 ইন্ভার্টেড, “ফ্যাদোমিটারগ বসানোর কাঁজ অনেক 
এগিয়ে গেছে । তাছাড়। নটিলাসের যথারীতি সারাই-মেরামতের কাজও 
ভালোই এগিয়েছে। 

এরপরই আমাকে মনোযোগ দিতে হল দ্িগপ্রদর্শী কম্পাসের দিকে, 
কেন ন। জলের তলায় ডুব দেবার পর আপদ-বিপদে ওইটিই হল একমাত্র 
ভরসা । 

সে সময়ে নটিলাসে ছু-জাতের কম্পাস লাগানে। ছিলঃ একটি ছিল চৌম্বক 
কম্পাস, আর একটা জাইরো--এছ'ড়া আর একটা বাড়তি জাইরোও 
রয়েছে। 

চৌম্বক কম্পাসের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক মাহ্ষেরই জীবনে কোন- 
না-কোনও সময়ে পরিচয় ঘটেছে । মোটরগাড়িতেঃ এমন কি সাইকেলেও 
আমি চৌথক কম্পাস লাগানো থাকতে দেখেছি। অনেক সময়ে 
বয়স্কাউটদেরও ঝেলায় করে এই কম্পাস নিয়ে চলাফেরা করতে দেখেছি। 
এরু তন্ত্র থুব সহজ, সরল-_পুথিবীর চৌন্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এর কাট৷ 
উত্তর দ্িকট] দেখিয়ে দেয়।.**কিস্ত এই চৌম্বক কম্পাস একেবারে সঠিক 
উত্তর দ্রিক দেখাতে পারে ন' বা ভৌগোলিক উত্তর মের দেখাতে পারে না । 
যথার্থতঃ এতে যে উত্তর দ্দিকট] পাওয়! যায়, হিসেব করে দেখলে সেট! 
উত্তর মেরু থেকে কয়েকশ” মাইল দক্ষিণকেই দেখায়। অতএব পৃথিবীর 
সঙ্গে অবস্থান সম্পর্কের অনুপাতে এই পার্থক্যের হিসাঁবটা সর্বদাই ধরে 
নিতে হয়--এখানে অন্মানের উপরই ভরসা করতে হয়। এই সংশোধনকে 
“পার্থক্য” বলা হয়ে থাকেঃ এবং এর একট হিসাব তালিকায় লিপিবদ্ধ 
কর খাকে। এই সকল সংশোধনকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেও যদি 
(কোনও নাবিক ষোল আন চৌম্বক কম্পাপের উপর নির্ভর করে ঠিক উত্তর 
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দিকে চলবার চেষ্টা করে তাহলে শেষ পর্যস্ত উত্তরের থেকে কয়েক ডিগ্রি 
সুরে গিয়ে হাজির হবে সে। 

আর আধুনিক জাইরে! কম্পাস হল একটি জটিল যন্ত্র--জাইরোস্কোপ 
তত্বের উপর নির্ভরশীল ; ইলেক্ু নিকৃসের সাহায্যে এচলে। এর আভ্যন্তর 
চাকাটা মিনিটে ২২০০০ বার পাক খায়। ঠিকমতে] চললে, সর্বদাই এর 
কাটা পুরে! উত্তরে থাকে বা ভৌগোলিক উত্তর মেরুকেই এ প্রদর্শন করে। 
সাধারণ পরিবেশে এতে কোনও সংশোধনের দরকার হয় না, “পার্থক্যের 
বালাই নেই এতে। যুক্তরাষ্ট্রের সব বড় বড় জাহাজ এবং নেক বাণিজ্য- 
€পোতও এঠ জাইরে! কম্পন ব্যবহার করে। 

অবশ্য জাহাজ যতোই উত্তর দিকে চলতে থাকে কম্পাসের দ্িক-দর্শন্‌- 
ক্ষমত। ততই ভরসার অযোগ্য হয়ে ওঠে-সেখানে চৌম্বক কম্পাস ব। 
জাইরো কম্পাসে বিশেষ ফারাক নেই। চৌথক মেরুর এক হাজার 
মাইলের ভেতরে গিয়ে পড়লেই চৌম্বক কম্পাস বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আর 
তারপরেই কা1ট।ট! অনবরত পাক খেতে থাকে । তেমনি, যথার্থ ভৌগোলিক 
মেরুর কাছাকাছি এলে জাইরো কম্পাস্র স্থের্যচ্যুতি ঘটে। তার কারণ 
এখানে বিশ্লেষণ কর? সম্ভব নয়ঃ কেনন] তা জটিল। 

বরফের নীচে, গভীর সমুদ্রের তল] দিয়ে চলবার সময়, যে সমুদ্রের 
সম্পকে বস্ত'ঃ 'কছুই জান! নেই--সেখানে যদি কম্পাস আবোল্-তাবোল 
দিক ধেখায়ঃ ৬খন সাবমেরিনের দ্বিতীয় কোনও প্রদর্শক না থাকার দরুণ 
বিপর্যয়কর বিপদ হওয়। বিচিত্র নয়। 

ধর] খাকঃ সাবমেরিন “ক' উত্তর দিকে যেতে যেতে গ্রীণ” 1 আবু 
স্পিট্স্বার্জেন্র মধ্যবতী সমুদ্রে বরফের তলায় আটকে পড়ল। এতে 
সনাতন কম্পাস লাগানো রয়েছে । যেহেতু জাহাজট। মেরুর দিকে চলেছে 
সেহেতু এর জাইরো। কম্পাস একটু একটু করে এমনভাবে ডানদিকে সরছে 
যে টেরও পাওয়া যাচ্ছে না। এর ইলেকই্,নিক সম্প্রসারণীর ত্রটীর দরুণ ৯০ 
ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমায় এর দিগ-দর্শনশক্তি শৃন্ে গিয়ে পরিণত হচ্ছে । আবার, 
চৌম্বক মেরুর সান্সিধ্যের ফলে চৌম্বক কম্পাসের কৃতিত্বও ঘুচে বসেছে ॥ 
অজ্ঞাত শ্রোতেব টান শেষে সাবমেরিন “ক'কে আরও দক্ষিণে ঠেলে যাচ্ছে। 
মের যতই কাছে আসছে জাইরে! কম্পাসের পাগলামি ততোই বেড়ে 
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যাচ্ছে। আর সাবমেরিনটা নিজের অজ্ঞাতে মেরুকে ঘিরে ঘুরে মরছে। 
এরকম অবস্থায় ভুলের ওপর ভূল বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এমনি করে 
শেবে হয়তে। সাবমেরিনটা ভূমিবেষ্টিত তীরভূমির দিকেই হ্রুত এগিয়ে যাবে। 
কিংবা আমর যাকে বলি পদ্রাঘিম চক্কর” সেই বিপদের মধ্যেও সে পড়ে 
যেতে পারে। 

এই সব সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামাঁচ্ছি এবং এ সম্পর্কে খুটিনাটি খোজ- 
খবর নিতে গিয়ে জানলাম যে জাইরোস্কোপ কোম্পানী নতুন ধরনের একটা 
কম্পাস তৈরী করেছে তার নাম “মার্ক ১৯*--এই যস্তরটি আগের তুলনায় 
অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ ভ্রাঘিমার পক্ষে এগুলি খুব উপযোগী । 
পানামা থেকে নিউ লগুনে যাবার পথে রেডিও যোগে খবর পাঠালাম যে, 
মার্ক ১৯ কম্পাস আমাদের জন্ত একট] যেন ব্যবস্থা কর! হয়। নিউ লগ্নে 
পৌঁছেই ওই কম্পাস আমাদের জাহাজে লাগানো হল, তত্বাবধানের ভার 
জাহাজীদের উপর দিয়ে দিলাম। 

নতুন “মার্ক ১৯ কম্পাস লাগিয়ে আমাদের দ্বিগব্র্শন সমস্যার ব্যাপারে 
যথাসাধ্য কৃত্য সমাপন হস্ল* এতে বরফের তলায় জাহাজ চালানোর 
ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল । এরপর আমাদের লক্ষ্য হ'লঃ আর সব 
সম্ভাবা বিপদাপদের পথগুলে! বন্ধ কর1। যেমন হঠাৎ যদি আগুন লেগে 
যায়, কিংবা হঠাৎ এমন কোনে যন্ত্র বিকল হতে পারে যার ফলে জাহাজ 
ষরফের নীচে অচল হয়ে গেল,--সেই ধরণের বিপদের হাত থেকে বাঁচবার 
উপায় হল, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি পরখ করে নেওয়া । যে-যার নিজের 
যস্্পাতি পরখ করল বার বার। আর, পল আলি এবং কয়েকজন দায়িত্ব- 
শীল নাবিক, জাহাজের প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুটিয়ে নেড়ে ঘে'টে দেখে 
নিল। ফিউজ-বক্সের কনেকৃুশন থেকে শুরু করে আণবিক শক্তিজনিত্র, 
ইলেকৃটিক টেস্টার পর্যস্ত কিছুই তার! দেখতে কম্থুর করল ন]। 

বরফের অবস্থা সম্পর্কে আমার জ্ঞান মোটেই অভ্রাস্ত নয়, হয়ত বা! এ 
ব্যাপারে আমার জানার পরিমাণ খুবই সামান্ত, তবে এই তথ্যটি সম্বন্ধে 
আমার ধারণ! স্পঞ্ যে, যদ্দি আমর] একেবারে দ্িশেহার1 হয়ে পড়ি কিংবা 
নটিলাসের ওপরেই যদি কিছু বিপর্যয় ঘটে, তাহলে যেমন করে হোক ওপরে 
ভেসে উঠতে পারব । যর্দি আমর! হিমানীক্ষেত্রের কোনও প্রণালী 
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কাছাকাছি না পাই, কিংবা? হিমানীশৃন্ভ জলের হদিল নাও পাই, তাহলে” 
জাহাজকে একটু কাৎ করে কোণাকুণি এনে ফেলে বরফের নিয্াংশে গোটা 
ছয়েক টর্পেডো দেগে বরফের মধ্যে ফাক করে ওপরে ওঠার পথ বানাতে 
পারব। যদি তাতে গর্ত তৈরী না] হয়ঃ তাহলে আমাদের হাতে আরও 
উনিশট! টর্পেডে! মজুত রইল সেগুলো একের পর এক দেগে যাব। যদি 
গোটা জাহাজের সারা দেহট! সেই গর্ভের মধ্য দিয়ে ঠেলে বেরুবার জায়গ] 
ন। হয় তবে অন্ততঃ মান্ত্রলের পালটুকু ওপরে তুলে দিতে পারব । তাতে 
আমাদের পেরিস্কোপ, বাড়ার এবং রেডিওর কাজ প্ুরোদস্তর চলবে । 
.আর, তাহলে ওপরের পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগ শ্বাপন করতে পারব-__ 
সাহায্য চাইবার উপায় তে। হয়েই গেল । আমাদের যা দরকার, সেটা 
চেয়ে পাঠাব । উড়োজাহাজ থেকে স্বচ্ছন্দ্যে সেগুলে! ফেলে দিতে প'রকে-_ 
সারাই বা মেরামতীর জন্য যদি কোনো জিনিষের দরকার হয়, তা আমরা 
পেয়ে গেলে তখন গুছিয়ে নেওয়া শক্ত হবে না। আর তার চেয়েও যদি 
অবস্থা খারাপ হয়ঃ তবে মাস্তবলের ওপরে ওঠার যেমই আছেত! দিয়ে 
অন্ততঃ ওপরে উঠে গিয়ে আমর] জাহাজকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে 
পারব ॥ 

এগুলো অবশ্য একান্ত নিরুপায় অবস্থার কথা কম্পন! করে ভেবে 
রাখ! এ বিপদের আশক্কা স্থদূরপরাহত। তবু চিন্তায় সবট। দেখে রাখা 
ভালেো। শীতের যতো রকম পোশাক-আশাক, ভারী জুতো, মোট! 
মোজা, পুরু সামরিক ট্রাউজার, মোট] মোটা জাহাজী জ্যাকেট, হেলমেট, 
সোয়েটার--সব কিছু প্রচুর পরিমাণে জাহাঁজে মজুত করণ 4: | নটিলাস 
বেশ ভরাট হয়ে উঠল। তিন মাসের মত খাছাসামগ্রী নেওয়া হল-- 
মের অভিযান এবং পাণ্ট! জবাবের দিনগুলো হিসেবে ধরে। সব কিছু 
আয়োজন করতে হচ্ছে আমাদের । 

পুরনো আমলের সাবমেরিন টি.গার আমাদের চেয়ে কয়েক দিন 
আগেই ডুবো-যাত্রায় পাড়ি দ্রিল-_-তার গতি নটিলাসের মত দ্রুত নয়। 
অতএব তাকে জমাট বরফের (আইস্প্যাক্‌) মুখে গিয়ে আমাদের 
সঙ্গে মিলিত হতে ছলে আগেই রওনা হওয়াই বিধেয় ॥। আমার এখন 
' একট] বিষয়ে পরিফার জান] বাকী রয়েছে । আমার কাছে, এ্যাড মিরাল 
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শউইল্কিন্সের যে নির্দেশ এসেছে তাতে বলা হয়েছে--“বিবেচনাপুর্বক 
“বরফের তলা দিয়ে যেতে পারে, তবে উত্তর দ্রাধিমায় ৮৩ ডিগ্রি অঞ্চল 
পর্যন্ত গিয়ে ফিরে চলে আসবে ।”, এই উত্তর দ্রাধিমার ৮৩ ডিগ্রিহল 
-স্উত্তর মেরু থেকে ৪২০ মাইল দুরে এবং জমাট বরফের মুখ থেকে 
২৪০ মাইল উত্তরে । 


আমার ওপরওয়ালা ক্যাপ্টেন হেনরীকে জিজ্ঞাস! করলাম-*“অঞ্ল 
কথাটাকে আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এ সম্পর্কে তোমার কোন 
বক্তব্য আছে?” পক্ষান্তরে আমার প্রশ্ব, যদি উত্তর মের পর্ষস্ত যেতে 
গাই তাহলে কি আপত্তি আছে? 

সে জবাব দিল--“নটিলাস যা করবে তা ঠিকই করবে এই ভরস! 
আমাদের রয়েছে । আর এও জানি যে, তুমিও উচিত ব্যাখ্যাই করবে |” 

ব্যস, তাহলে দেখ। যাচ্ছে যে প্রথম সফরেই উত্তর মেরু পর্যস্ত ধাওয়! 
কর! না করা এখন আমার উপরেই ষোলআনা! ছেড়ে দেওয়া! হয়েছে । 
মনের মধ্যে গোপনে আমার এই আশ! যে আমর] শেষ পর্যস্তই চলে 
যেতে পারব। অবিশ্যি অনেকগুলে। পারিপাশ্বিকের উপরই আমাদের 
সাফল্য নির্ভর করছে। বরফের তলায় জাহাজীদের হালতবিয়ৎ তেমন 
থাকে, তার মধ্যে আমার নিজের শরীর গতিকও রয়েছে । এছাড়। 
কম্পাসের কলকজ।র কাজ কেমন চলে, তাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিক 
ব্রতের দিক থেকে এইটুকু বলা যায় যে, শেষ পর্যন্ত উত্তর মেরুতে 
পৌছন্তে পাবাট! অভিপ্রেত, তবে সেট! চরম লক্ষ্য নয়। 

একেবারে শেষ মুহুর্তে, যখন আমাদের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে 
এসেছে, তখনকার একট। ঘটনায় নটিলাসের সবাই অত্যন্ত বিব্রত ও 
বিপন্ন হয়ে পড়ল। এ্যাডমিরাল উইল্কিন্স হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত 
হলেন, তাকে অবিলম্বে পোর্টস মাউথের নৌ-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
হল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিন দু-তিন পরে, আমাদের যাত্রার চার 
দিন আগে হাসপাতাল থেকে তিনি আমায় একখানি চিঠি লিখলেন £ 
'4৫তামাদের সামনের সফরে তুমি এবং তোমার নাবিকের! সর্বভোভাবে 
সফল হও, আমি এই কামনা! করি । জানি, তোমাদের এই অভিযানকে 
অনেকে সংশয় দুটিতে দেখছে, এবং সাফল্যের সম্বন্ধে তাদের যনে যথেষ্ 
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সন্দেহে আছে। আমি তাদের দলে নই। আমার বিশ্বাস, তোমাদের" 
এই অভিযান দেশের প্রতিরক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক উভয় দিকেই বিরাট 
গুরুত্বপূর্ণ সভাবনাযুক্ত । তোমরা যে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে সেগুলি যে: 
অত্যন্ত মূল্যবান হবে তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। ছুরধিগম্য,, 
ছঃসাধ্য সাধনের প্রতি মাহুষের যে সহজাত আকর্ষণ, এই অভিযান 
তারই অতুলনীয় অভিপ্রকাশ--এ যেন কল্পনার সীমাকেও অতিক্রমের 
প্রয়াস। তোমাদের ললাটের জয়গিকা আগামী যুগের মাহৃবকে পথ- 
প্রদর্শন করুক+ তোমাদের আদর্শ আর সকলের মনে প্রেরণার দীপ 
জালিয়ে দিক । কঠিন হিম তুষারের তলদেশ থেকে তোমর1 যে তথ্য 
আহরণ করে আনবে তা যেন পরবর্তী অভিযাক্রীদের হাতে মহাসম্পদব্ধপে 
গণ্য হয়--তোমাদের দেখানো পথ যেন এই বার্তাই প্রচার করে যে, 
জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আণবিক শক্তিচালিত ডুবে। জাহাজ সব্বত্র 
গমনের ক্ষমত। ধরে । আমার বিশ্বাস যে, তোমর। স্থনিপুণ দক্ষতাসহকারে 
সকল বিদ্ববিপতির বিরুদ্ধে যথাযথ সতর্ক হয়ে পরিকল্পনাকে সার্থকতার 
দিকে এশিজে এনয়ে যাবে । তোমার আর তোমার সহযাত্রী নাবিকদের 
জয়গৌরব নটিলাসের পতাকায় ভাস্বর হয়ে উঠুক ।” 

এই চিঠি পাওয়ার পর, নটিলাস জাহাজের সকল হাত্রীই তায় 
আত্মীয়স্বজন আন পাঁরবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ১৯ অগাষ্ট ১৯৫৭, 
সকাল আটটার সময় বন্দরের নোঙর তুলে যাত্া! করলাম। গস্তব্যস্থল £ 
গ্রীণল্যাণ্ড এবং স্পিটস্বার্জেনের মধ্যবতখ জমাট বরফের দরিয়া, সেখান 
থেকে অতুলনীয় এক এতিহ্াটসিক অভিযান । 


'॥ জাত ॥ 
ব্লক আইল্যাণ্ড সাউগ্ু-এর অগভীর দরিয়া পেরিয়েই ছ?'শো ফিট 
গভীর বাকটুকু অতিক্রম করলাম। তারপরঃ নটিলাসকে জোর কদমে 
দৌড় করানে৷ হল-- আন্ত্েত্ুস্বে চলে জাহাজটার দ্বিল্‌ হয়তো! টিমে 
হয়ে গেছে, একটু চাঙা! কর! দরকার । 

আমর! অনেকখানি এগিয়ে এসেছি, একটা ডকের কাছাকাছি পৌছে 
কয়েকটা খুচরো যাস্ত্রিক গোলযোগে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। যে 
শক্তিশালী আলোটাকে আমর] “ডুবুরীর বাতি” বলি, সেটাকে উ"টুিকে 
মুখ করে লাগান হয়েছিল--যাতে বরফর্টাই-এর তলার দ্রিকটা আমাদের 
পেরিস্কোপের সাহায্যে দেখতে সুবিধে হয়; সেটায় জল ঢুকে খারাপ 
হয়ে গেছে। এছাড়া! যে যস্ত্রের ছার! সমুপ্রের জলের তাপ নির্ণয় কর! 
হয় সেই ব্যাথিথার্ষোগ্রাফটিও অকেজে! হয়ে বসেছে । একনঘ্বর 
পেবিস্কোপটা এমন জখম হয়েছে যে মেট! মেরামত কর! ছুঃসাধ্য--- 
: চেষ্টা করতে গিয়ে আমার ঘাড় বেয়ে লোন জল চুয়ে ইয়ে পড়তে লাগল। 

একজন জাহাজী . টিপ্ননী কাটল--প্দশ কোটি টাকার বাড়ির 
ছাদটাই ফুটে) !” 

এরকম একট] মন্তব্য থেকে যে কি করে পুরনো! দিনের কথা জেগে 
উঠল, ভাবি অদ্ভুত লাগে তা ভাবতে । যখন'পেরিস্কোপের ভারি ওজনটা 
কষ্ট করে ঠেলে তুলছি, সমুদ্রের ধুসর জলরাশির দ্রিকে তাকিয়ে আমার 
মনে ভেসে উঠল ১৯৪৬-এর কথ] । 

তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। বনি আর বাচ্ছা! মাইককে নিয়ে সেই সবে 
ঘরকন্নার সুযোগ পেয়েছি। নিউ ইংল্যাণ্ড আমাদের জাহাজ ট্রাচ্চার 
'মেরামতী দেখাগুনো করাই আমার কাজ, এখানে বাস] ভাড়। পাওয়া 
খুব শক্ত । যাইহোক, ব্র্যাক পয়েন্ট বীচে একটা ডের মিলল, মাসে 
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তার ভাড়। লাগে একশ' ডলার । মেমাস নাগাদ একজন দালাল এল 
আমাদের বাড়িটা দেখতে । ব্যাপারটা আমাদের আদে। মনংপুত নর» 
কেন না আমাদের তে। এখন বাড়ি ছাড়ার কথা নয়। চুপ করে থাকতে 
ন। পেরে আমি দালালকে জিজ্ঞাস করলাম, ব্যাপারখাঁন। কী? সে 
জবাব দিল, “গ্াঁখো, আমার তে! মনে হয় যে, তোমর! জুন মাসে আর এ 
বাড়িতে থাকবে না! কেন না, জুনে এর ভাড়া বেড়েযায়। চারশ 
ডলার ভাড়া দিয়ে কিতোনাদের থাক! পোষাবে ?” আমর যখন এ 
বাড়ি নিই তখন আন্বাজ করতে পারি নি; তা ছাড়া কেউ বলেও নি 
যে, গরমকালে এখানকার বাসা ভাড়! আকাশে চড়ে। একট! 
লেফটেনাণ্টের য। আয় তাতে এ বাড়ি নাগালে মেলে না। অতএব 


আমাদের ছাডতেই হল বাসা । 

আমার মেজাঁজ সপ্তমে চড়ে গেল, সংকল্প করে বসলাম, ভাড়! বাড়িতে 
আর থাকব না। বাড়িওয়ালার তাবে আর যাচ্ছি না,ঢের হয়েছে। 
যেমন করে পারি নিজের বাড়ি বানিয়ে তবে ছাড়ব। 

সবাই আখ:কে পাগল এাউরাল॥ বাড়ি €তরীর জিনিসপত্র যোগাড় 
কর) খুব কঠিন, মেলে না বলাই ভালো । তখন গেট নিউ ইংলগ্ডের 
চৌহদ্দীতে নতুন একটিও বাড়িঘর হচ্ছে না। তাতেও দমলাম ন!, 
এখানে সেখানে খড়ঝণাপ করতে লাগলাম, দৃজন ছুতোর মিস্তিরিকে 
বহাল করলাম+ আর নিজেও বিকেল থেকে বাড়ির কাজে হাত 
লাগাতে শুরু করলাম। তাছাড়া ছুটির দিনে পুরোটাই মিস্তিরিদের 
সঙ্গে সমানে কাজ করতাম । ছেলেবেলায় সেই যে কণ্ঠের দোকানে 
কাজ করার অভিজ্ঞতা “হয়েছিল (সেট! এখানে খুব শে ১ গেল, 
সত্যি কথ। বলতে কি আমাদের বাড়ির অর্ধেকটাই আমার মগজ আর 
মেহনতে গড়ে উঠল! অনেকে ভিড় করে মজা দেখতে জড়ে। হত, 
ভাবত এই ছিটেল ছোকর!1 বাড়ি তৈরীর চেষ্টায় কী পাগলামোটা করছে, 
ওর। বড় গলায় নিদেন হেঁকেছিল, এধারে যাহোক তাহোক, ছাদ 
বানাবার মালমশল! তে! আর জোটাতে পারবো নাআমি! আর যদি 
বা পাই, তাহলে সেছাদও তেমনি হবে, নিউ ইংল্যাণ্ডের অন্য সব খাশা। 
বাড়ির মতো আমাদের ছাদ উম্দা হবে না, ঢালুটা অনেক কম কিনা 
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স্প্আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে বৃ্টির জলে ঘর ভেসেযাবে। অতএব, এ 
আমার পগ্ডআম! 

তারপর? বাড়ি তৈরী হল, তাতে আমর! দীর্ঘকাল বসবাসও 
করেছি, ছাদ দিয়ে একফে টাও জল পড়েনি। অসম্ভব পরিকল্পনা 
সজবপর বলে প্রমাণিত হয়েছিল বই কি! পেরিক্কোপটা নামাতে 
নামাতে আমার সেই কথাটাই মনে এল। সেই গ্যাগডারসন আজ 
আবার একটা অসম্ভব” কাকে হাত দিচ্ছে। কে জানে সফল 
হুবে। কিন1। 

জাহাজের অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ অফিপারদের এখন একটা দিকে 
ষনোযোগ এসেছে, সেটাই হল সবচেয়ে দরকারী, অথচ সেদিকে আমরা 
বন্দরে কাজের চাপে নজরই দ্দিতে পারি নি--সেটা হ'ল, জাহাজের 
নাবিকদের বরফের তলার দরিয়ায় সফরের সদ্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা! 
অবশ্ট আমাদের এই যাত্রার ধরণ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ একটা 
সকলেরই আছে এবং আমাদের গন্তব্য লক্ষ্যটা! কোথায় তা এর! সবাই 
জেনেছে । কিন্তু, যখন আমাদের অভিযানের সম্পর্কে বিশদ আলোচন' 
কর? হল, কি ভাবে আমাদের যেতে ভবে সেট! জানানে! হল তখনই 
অনেকে ঘাবড়ে গেল। আমাদের জাহাজের ডাক্তার ডবিন্স রিপোর্ট 
দাখিল করলেন, জাহাজের শতকরা নব্বই জনের মন খুব আতঙ্কগ্রস্ত । 

এই আতঙ্কের উদ্বেগ কাটাবার জন্য আমার কার্ধনির্বাহক অফিসার 
লেঃ কমাগ্ডার ওয়ারেন কোবিয়ান এক প্রস্থ বক্তৃতাবলীর ফর্দ তরী 
করলেন-মের অঞ্চল এবং জমাট বরফের বিস্তারিত প্রসঙ্গকে কেন্ত্র 
করে। জাহাঙ্গীদের ৫মস্‌*-এ এই বক্তৃতার সঙ্গে ছবি দেখানোরও ব্যবস্থা 
করলেন তিনি । তাঁর মধ্যে আমার তোঁল1' চলচ্চিত্রও রয়েছে-নৌবছবের 
উড়োজাহাজে বরফ ঢাক সমুদ্র সফর করবার সময় এই ছবিগুলো তুলে- 
ছিলাম। প্রথম দিনের চলচ্চিত্র দেখে এক জাহাজী বলল--“বরফ, 
বরফ, কেবল বরফ! ভাই সব, এই সাফ বলে দ্িলাম। ইংলগ্ডে 
যেদ্দিন পা দেবে। সে রাতখান। মদে আমর! চুবুর হয়ে থাকব, হ্য1 !” 

সেই সন্ধ্যেটা আমর! ওপরেই ভেসে থাকলাম? পেরিস্কোপটা মেরামত না 
করে আর তলায় নামব না । আমাদের মেরামতী কাজ চলছে, এমন 
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সময় আমাদের খুব কাছাকাছি একখানা জাহাজ এসে পড়ল । জলপথের 
দত্তর-মাফিক তার! নটিলাসের গায়ে সার্চলাইট ফেলে প্রশ্ন করল-_ 
“কোন্‌ জাহাজ?” জবাব দেওয়া হল। আবার কৈফিয়ৎ চাইল, 
“কি ব্যাপার, কোথায় যাওয়। হবে 1 একবার মনে হ'ল বলি “উত্তর 
মেরু | কিন্ত তখুনি ভাবলাম যে তাহলে ওরা ধরে নেবে আমর! 
মস্কর1 করছি । তাই বলে দেওয়! হ'ল, আমাদের বিশেষ ধরনের কাজের 
ভার দেওয়! হয়েছে, সেই সফরে বেরিয়েছি । 

অবশেষে পেরিস্কোপের ছ্েঁদাটা সারানে। গেল। আমর। আবার 
জলের তলায় নেমে পড়লামঃ এটাই আমাদের স্বাভাবিক পথ--সরাসরি 
উত্তর মুখে প্রচণ্ড গতিতে দৌড় জুড়ে দিলাম। নটিলাসের জীবনযাত্রা 
আঁবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে । এখন আমাদের শুধু একটা 
কসরৎ রপ্তো করতে হবে। নীচে থেকে সরাসরি সোজ। উপরে ওঠাকু 


কায়দা! অভ্যেস করে নেওয়া দরকার* কেন না বরফের মধ্যে থেকে 
ওপরে উঠতে গেলে যদি সামনের দিকে জল না পাওয়া যাঁয়, শুধু সামান্ত 
খানিকনা শারসরই জল আনম চার পাশেযদি বরফ ঘেরা থাকে, তাহলে ? 
তাহলে আমাদের চিরাচরিত সামনের দিকে এগিয়ে ওপরে ওঠার 
অভ্যেসটা ত কোনে! কাজেই আসবে ন1- সেক্ষেত্রে দরকার হলে খাড়াই 
ওপরে উঠতে পারা চাই । আমার এখন কাজ হল শুধু জমাট বরফের 
সম্পর্কে যে সামান্য তথ্যাদি জোগাড় হয়েছে সেগুলোই বারবার নেড়ে- 
খেটে দেখা, ভাবা আর তার উপর নতুন কিছু চিস্তার চেষ্টা কর; কিনব! 
ওয়ার্ডরুমে বসে অফিসারদের সঙ্গে তাঁস খেলা। পিছন দিকে গলুইএর 
খোলে জাহাজীদের আস্তানায় জন হাগ্রেভ বলে এক জাহা*' নিজের 
খেয়ালে একটি ভাসা-জাহাজের মডেল বানাচ্ছে। খুব জটিল তার 
অঙ্গসংস্থান। যখন সে মডেলকে অরক্ষিত রেখে অন্তর কাজে চলে যায় 
তখন একটা বিজ্ঞপ্তি লট্কে দিয়ে যায়ঃ “আমি জানি এটা বিল্কূল ভূল 
ভাবে বানানো হচ্ছে, ভেঙেও পড়বে নির্ঘাত । তবে আমার হাতেই 
এর মৃত্যু হোক এটাই আমি চাই |” 

আমাদের নিজন্ব প্রাত্যহিক সংবাদপত্র “স্টযা্ড-এ সেঁটে দেওয়া! হয় । 
শুক্রবার ২৩শে অগাষ্টের কাগজে এএকাস্ত গোপনীয় শীর্ষক এক ব্যঙ্গ চিত্র 
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প্রকাশিত হল । রয়্যাল আল্জেরিয়ান বেলুন কোরু"্এর ম্বনামধন্ত মেজর 
কীটিংকে জবরদস্ত অভিযাত্রীর বেশে,উৎকট শীতের উপযুক্ত পোশাকে হাজির 
কর]! হয়েছে এই ব্যঙ্গচিত্রে-তিনি সম্মুখের ট্পেডো-রুমে ঈাড়িয়ে! ছবির 
তলায় বিশ্লেধণী বিবরণে বল। হচ্ছে, প্রচণ্ড সংকল্প নিয়ে মেজর কাটিং 
অভিযানে বেরিয়েছেন। তিনি নটিলাসের এ-মুড়ে! থেকে ও-মুড়ে। পর্যস্ত 
পৌছবার শর্টকাট পথ আবিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর | সেদিনই ছু'জন 
জাহাজীর মধ্যে কথা হচ্ছে) আমা কানে গেল কথাটা, ওর) তা টেরও 
পায় নি। আলোচনার বিষয়বস্তু বরফের তলার দরিয়।ঃ ওদের মধ্যে 
একজন, নাম তার হেম্স আউয়েন্স্‌, জাহাজের খোদ কর্তার ওপর তার 
আস্থা আছে। সে এই ভরসায় নিশ্চিন্ত যে ক্যাপ্টেন যা করবে তা ভুল হুতে 
পারে না।...তার স্যাডাৎ ডোনান্ড উইল্‌্সন জবাব দিল-_“আমারই কি 
ভরসায় কিছু ঘাটতি আছে। ক্যাপ্টেনের কক্ষণে! ভূল হতে পারে ন1। 
তবে ভাই আমার এখন মনে হচ্ছেখ নিউ ইংলগ্ডে থেকে গেলেই 
ভালে করতাম ।”” 

নটিল'সের মধ্যে এখন একটা! প্রধান সমস্যা দেখ! দ্বিয়েছেঃ অনেকেই 
মোটা হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের এই জাহাজে যে “খানা” দেওয়] 
হয় তা নৌ-বিভাগের বরাদ্দ আহার্ষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বদ্ধ 
জায়গায় মেহনত করে মেদ ঝরানোর মযোগও বিশেষ নেই, তার ফলে 
প্রায় সবাই মুটিয়ে. যাচ্ছে । এবারের সফরে আমর ওয়ার্ডরুমেও 
ওজন নেবার মন্ত্র বসিয়েছি। তার ফলে সকলেই এই যেদবুদ্ধ »ম্পর্কে 
সচেতন ! 

সকলের মনে এই মেদ বাঁহুল্যের উদ্বেগ তরুণতর অফিসার মহলে 
একট] রসিকতার খোরাক হয়ে দ্াড়াল। ডাক্তার ডবন্স এই মেদ 
কমানোর অভিযানে উঠে পড়ে যেমন লেগেছেন তেমনি অফি'সাররাও 
ভার পিছনে লাগল । রোজ ভোরে তার ভাক্তারের ঘরে ঢুকে পড়ত, 
তিনি তখন ঘুমে অচেতন-_-তারা তার থাকী বেন্ট থেকে আট ইঞ্চি 
কাপড় কেটে ফেলত। তাঁর ফলে ডাক্তারের বেল্ট বাধা দ্রিন দিনই 
একটা সমস্ত! হয়ে পড়তে লাগল । এবং আমর] বুঝলাম যে বেচারী এখন 
নিজের কোমর “্ৰড়ে যাওয়া নিয়ে বেশ ছুর্ভাবনায় পড়েছেন। চার পাচ 
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দিন এইভাবে কাটবার পর ডাক্তার খাওয়! কষিয়ে দিলেন, ফলটল সব 
ছেড়েই দ্রিলেন। তা লক্ষ্য করেও আমরা কোনো সাড়াশব্ধ করি নি, 
এই শান্তিটা তিনি নিজের ঘাড়ে অযথা নিলেন । অবিশ্যি কয়েক দিন পরে 
ব্যাপারট] ফাস করে দেওয়া হ'ল। 
মঙ্গলবার ২৭ অগাষ্ট আমর] উত্তরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আইস- 
ল্যাণ্ডের কাছাকাছি । আমার মননে হ'ল এবার জাহাজীদের একটু নভুন 
ভাবে চাঙ্রী করে নেওয়া! দরকার । তাই যেমন ক'রে জনসভায় বক্তৃতা 
হয়ে থাকে সেই ভাবে আমি বললাম £ 
প্বদ্ধুগণ ! তোমাদের ক্যাপ্টেন কথা বলছে । এবার আমাদের সামনে এক 
বিচিত্র সফর এগিয়ে আসছে । বিশেষ ক'রে সামনের শনিবার থেকে সেটা 
মানুষ হবে । আমি আশ| করি যে, এখানে এমন কেউ এই জাহাজে নেই 
যার কাছে এই সফরটা ভয়াবহ মনে হচ্ছে, কিম্বা কোনো ভাবে বিপদজনক 
ব'লে কারুর মনে আশঙ্কার মেঘ জমে উঠেছে । যদ্দি তিলার্ধের জন্তও এমন 
আশঙ্ক! আমার মনে থাকত যে, এই অভিযানে এগিয়ে এমন চমৎকার এই 
দামী জহা টার কোনে। পদ ঘটতে পারে অথব1 এর বীর নাবিকদের 
জীবন বিপন্ন হতে পারেঃ_-তাহলে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সোজ! 
বন্দরে গিয়ে ভিড়তাম আমর11% 
এর পরে »।মার এগজিকিউটিভ অফিসার আমাকে খবর দিয়েছিল 
যে, নিউ লগুন ছাড়বার পর থেকে যাদের মনে উদ্বেগ জমে উঠেছিল, 
আমার এই কথায় তার বিন্দুমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। সে বলল, 
“ক্যাপ্টেন! এর] সবাই পৃরোমাত্রায় প্রস্তত হয়ে উঠেছে । আপনি 
যেখানেই নিয়ে যান না কেন এর! তৈরী |” 
বুধবার ২৮শে অগাষ্ট আমর! গভীর জলের তল৷ দিয়ে চলেছিঃ এপথে 
এর আগে বড় কেউ যাতায়াত করে নি। কর্তব্যরত অকিসারদের সতর্ক 
করে দ্বিলামঃ এখন থেকে ভালো ক'রে দেখে শুনে এগোতে হবে কেন না 
হঠাৎ যদি সমুদ্রের তলায় কোনে! পাহাড়ের চুড়ায় বাধা পাই, যে 
চুড়ার সম্বন্ধে কখনো কোন খবর কেউ রাখে নিঃ অথব। এমন কোনে! 
বরফের টাই সামনে পড়তে পারে যা আমাদের হিসেবের বাইরে রয়ে 
গেছে । অতএব হুশিয়ার হয়ে এগোও। 
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রাত তখন একটা । আমি অঘোর ঘুমে মপ্র। হঠাৎ যেন মনে হল» 
প্রচণ্ড একটা দুলুনিতে আমার ঘুম ভেঙেছে। জাহাজের পিছন দিকটা 
অস্বাভাবিক বাঁকানীতে যেন অনেকট! ওপর দিকে উঠে গেছে । কাপ” 
ডিশ, ছাইদান এবং আরও সব আল্গ] দ্িনিসপত্ত্র ডেকের ওপর আছড়ে 
পড়ে ভাঙতে শুনলাম । বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে সটান কণ্টেোলরুষে 
দৌড়ে হাজির হলাম। 

জাহাজের হাল পরিচালন] করছিল যে অফিসার সে বলল “ন শে! গজ 
দুরে, সামনের দ্বিকে একটা কঠিন জিনিস বয়েছে।” কাজেই সে ওই 
জিনিসটার সঙ্গে ধাকার হাত থেকে বাচবার জন্য নটিলাসের দ্রুত গতিকে 
রদ করেছে। “সোনার'-সংযোগে এখনও কঠিন বস্তর সংবাদ পাওয়। 
যাচ্ছে- আমরা এথেকে বুঝে শিলাম যে, ওটা বৃহদাকার কোনো মাছ 
হয়তো! হাঙ্গর কিন্বা তিমি হবে । হালের অফিসারকে বললাম যে, ওটাকে 
এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে হবে, মেইভাবে এগোও । যখন বুঝলাম 
নাবিকের1 ব্যাপারট] বুঝে নিয়েছে, তারা ঠিক চালাতে পারবে-_-তখন 
আবার ফিরে এসে ঘুম লাগালাম । 

বৃহস্পতিবার আমরা খুব গভীরে ডুব দ্বিলাম। তারপর একবার 
নটিলাসকে ওপরের দ্বিকে তুললাম--আমাদের মেরুচক্র অতিক্রমের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের জন্য । কিছুক্ষণ পরে পেরিস্কোপ-গভীরে এসে ওপরের 
আবহাওয়াট| যাচাই করলাম। এখানকার আবহাওয়ার যোলআশন? 
মেরআঞ্চলিক ঘন কুয়াশ1; আকাশ মেঘে মেঘে কালো, তিন শ” গজের 
বাইরে কিছুই দেখা যায় না। পরদিন আমর “জান মায়েন' দ্বীপের কাছে 
গতি শ্রথ করে দিয়ে জলের তলে যে টেলিফোন ব্যবস্থা আছে তার 
সাহায্যে টিগারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম । এই টেলিফোনের 
দৌড় সাত মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে জায়গায় থাকবার কথা 
টিগার সেখানে হাজির হয়ে বসে রয়েছে। রসিকতা করে আমি 
লা কেলিকে হুকুম দ্রিলাম--“উত্তর মেরুর দিকে তোমায় এগিয়ে যেতে 
অস্ুরোধ করছি ।” 

সেও ধুরদ্ধর অফিসার, সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিল--প্ঘণ্টাঁয় কত মাইল 
বেগে যাবে11% 


৬৮ 


যদ্দিও আমাদের নাবিকের1 সবাই চাঙ্গা! মেজাজে রয়েছে, আমাদের 
নটিলাস কিন্ত সেই অন্দরপাতে বহাল-তবিয়তে নেই। তার হাল খুব 
শরীফ নয়। পয়লা নম্বরের পেরিসক্কোপট! এখনও বাগে আসছে ন1। 
আরও দু-একটা গৌণ যন্ত্রপাতি ঠিক মতো কাজ করছে না। আমার 
সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা সিও২ বৈজ্ঞানিক সম্মার্জনীটার জন্ত--এর কাজ 
হল জাহাজের ভেতরের আবহাওয়াকে দুষিত গ্যাস-মুক্ত কর1। এটা 
অকেজো হয়ে থাকলে আমাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য খারাপ হবে! আমরা 
যখন নিউ ইংলগু ছেড়ে আসি তখন থেকেই এটা বিগড়ে আছে, বার বার 
মেরামত কর] হচ্ছে তবু এটা ঠিক কাজ করছে লা। তা হোক, আমরা 
গ্রগিয়ে যাবো, সংকল্প করে ফেলেছি । 

বরফ জমাট অঞ্চলের দক্ষিণে আমরা ওপরে উঠলাম। চাঁর হাজার 
মাইল একটান1! জলের নীচে আমর এগাবে। দিন ধরে চলে এসেছি। 
তখনে] পর্যন্ত নটিলাসের জীবনে এটাই হ'ল দীর্ঘতম ডুব-সকর | আমাদের 
জাহাজ থেকে টিগারে কিছু শীতবস্ত্র দিয়ে দিলাম? তা ছাড়া বন্দর ছেড়ে 
টিগাব রওয়ান। হবার পঝ আমাদের কাছে, যে সব জিনিসপত্র পৌছেছিল 
সেগুলোও দিয়ে দেওয়া হ'ল | তারপর আমর! জলের ওপরে ভেসে- 
ভেসেই উত্তরে এগিয়ে চললাম। আমাদের মতো! টিগারের কাছে 
জাইরে। কম্পাসের নতুন “মার্ক ১৯, নেইঃ তার সকেলে জাইরো কম্পাস 
এখনই এলোপাতাড়ি চলতে শুরু করেছে । কাজেই আমরা “মার্ক ১৯-এর 
দেঁলতে টিগারকে বার কয়েক সামলে দিলাম। 

বরফের একট] ছোট চাই জাহাজের ডান পাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে 
চলে গেল। আর একট! বন্দরের কাছে গেলাম । নটিলাসেবর . ঈজ থেকে, 
আণবিক শক্তিচালিত চালক-চক্রকে মন্থরগতি করতে হুকুম দিলাম। 
জাহাজট1 শান্তভাবে হিমশীতল জলের কুলে কুলে চলল । অবশেষে 
আমরা! অজানা! বরফের রাজ্যের মুখোমুখি পৌছে গেলাম । আমাদের 
সামনে সেট) দিগন্ত স্পর্শ ক'রে অবিচ্ছিন্ন বিস্তারে বিসারিত হয়ে রয়েছেস্" 
পথরেখার চিন্বমাত্র খুঁজে 'মেলে না! এখানে, মরুভূমির মত অনন্তিঃ বর্ণ- 
বৈচিত্রহীনতায় রুক্ষ, শুধু একট] উজ্জ্বল আভায় দিগন্ত বিচ্ছুর্িত”--একেই 
উত্তরের লোকের তুষার-ধবলিম! বলে ! 
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ঝির-ঝিবে বাতাসে সাগর জল মৃদু কম্পমান, হান্ধ! কুয়াশার পেঁজা- 
পেঁজা খেলার খুশী। ব্রিজের ওপরে বেশ আরামেই আছিঃ জাঙ্ছয়ারী মাসে 
লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ডে যেমন ঠাণ্ডা এখানে এখন তার চেয়ে খুব বেশি 
শীতের কামড় লাগছে না। সামনের বরফময় মহামৌন অবরোধের দিকে 
তাকিয়ে মুগ্ধ আমার মনে ধীরে ধীরে কতো কথ! মুখর হয়ে উঠতে লাগল ? 
সেই মাঙ্ছষ যার! প্রকৃতির এই অবরোধের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল, তাদের 
শক্তি কতে! সামান্ঠ, নগণ্য ছিল! কী সাংঘাতিক কষ্ট তাদের পেতে 
হয়েছিল সেই সব দুঃলাহসিক লগ্নে । একে একে হাজির হতে লাগল-_- 
কুক্‌, রস, পিয়েরী, আমুগ্ডসেন, স্টেফান্সন, উইল্কিন্প। এই সব 
অভিযাত্রীর পদাঙ্ক অন্থলরণ করে আমরা এই নটিলাসের আরোহীর 
এরপর বরফের তলায় ডুবে ডুবে পার হয়ে যাবো, ভাবতে গেলেও একটা! 
বিশ্ময়কর অনুভূতিতে মনে সন্ত্রম জাগে_এই রিক্ত, বিজন-লোকেব্ প্রতি 
একটা শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমর! ইতিহাসের ধার! বেয়ে চলেছি । আমরা 
ইতিহাস স্থফ্টি ক'রে চলেছি । 

আমাদের পাশাপাশি ডিজেলের সাদাটে ধেোয়। ছাড়ছে,_থর থর 
শিহরণে টিগারও প্রতীক্ষা করছে। টিগার থাকবে জমাট বরফ এলাকার 
বাইরে, এটাই আমাদের কার্যসচীর সিদ্ধান্ত । এখানে আমরা যখন' 
বরফের তলায় ডুব দিয়ে এগিয়ে যাবো, তখন এখান থেকেই সে আমাদের 
জলের নীচের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবে । আর সত্যি কথ! বলতে কি* 
টিগার আমাদের মানমিক, নৈতিক সাহস জোগাবে--মদত,. দেবে ! 

ল! কেলীকে আমি জানিয়ে দিলাম যে* বরফের তলায় আমাদের 
প্রাথমিক অভিযানটা তেমন বড় গোছের হচ্ছে না-মোটামুটি দেড়শ মাইল 
ধরা যেতে পারে । বরফের নীচে প্রবেশ করবার কুড়ি ঘণ্ট1 পরে আমর 
টিগারের সঙ্গে যোগাযোগ করব । তাঁরপরঃ যখন আমর! বরফের তলার 
রাজ্যে খানিকটা অভ্যন্ত হয়ে যাবো? এবং আমাদের বরফ-মাপার বিশেষ 
যন্ত্রটার ব্যবহারে বপ্তে হয়ে নেবো তারপর আমাদের কম্পাসের 
কার্ধকারিতা যাচাই ক'রে নিয়ে বড় অভিযানে এগোবো । 

হাল পরিচালক লেঃ স্টিভেন হোয়াইটকে বলে দিলাম, 'এবার ব্রিজ 
ফাক] ক'রে নিয়ে ডুব দিতে পারো। 
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১৯৫৭-র ১লা সেপ্টে্বরঃ আমর জমাট বরফের সামনে পৌছবার এক 
ঘণ্ট| তেইশ মিনিট পরে নটিলাস জাহাজের দেহট1 জলে ডোবার “আ। উ- 
উ-উ-গভউ-উ-ই--আা উ-উ-উ গ.উ-উ-ই? শব্দে সাড়া দিয়ে জলের 
তলার মাথা ভোবালো। 

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, ল1 কেলীকে জলের নীচের টেলিফোনে 
একটা মাথা বিগড়ে দেওয়ার মতো বার্ভায় ঘাবড়ে দ্রিই__কিন্তু সামলে 
নিলাম লোভটা। এই মেরু অঞ্চলে আর আমাদের এই নটিলাসে এত 
অল্পে ইতিহাস হ্ষ্টি হয়ঃ যে, রদসিকত। করতে ভরসা হল না। এখানকার 
বরফের গভীরত] জান] নেই, কাজেই আমরা একেবারে কয়েক-শ' গজ 
নীে নেমে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। দেখা গেল আমর স্বচ্ছন্দ 
বরফের তলা থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছি । জাহাজী মেসের 
লোকের নিয়ম মাফিক আরামে খানা খাচ্ছে। ওদিক থেকে সুর ভেসে 
আসছে গানের, প্যাট বুনের “বালুবেলায় প্রেমপত্র” গানের স্থরঃ_ 
আমাদের “্জক-বক্সে যে শখানেক রেকর্ড আছে তারই একটি, 
বাজানে! হচ্ছে । 

এই হ'ল মেরু অভিযানের যথাযোগ্য পরিবেশ ! ভাবতে বেশ লাগছ্ছে 
আমার । এমনি ক'রই আমরা এই পথট] পেরিয়ে যাবো । 


১ 


॥ আট । 


আমর] ডুবেছি। অজান] রহন্তের মধ্যে ডুব দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলোছ। 
গভীর থেকে গভীরতর দরিয়ার বুকে আমর প্রবেশ করছি। ডঃ লয়েনের 
বিচিত্রক্রিয় সোনার" যন্ত্রের মাধ্যমে মাথার ওপরের বরফরাঁজির একট! 
নির্ভরযোগ্য ধারণা আমর! পাচ্ছি। অন্ততঃ সেই বিশ্বাসে আমর তখনকার 
মতো নিশ্চিন্ত! মেরু অঞ্চলে বরফটাইগুলো অতিবায়ঃ চলেফিরে ঘুরে 
বেড়ানোই তাদের স্বভাব; তবে তার! প্রত্যেকে প্রকৃতিতে অপরের চেয়ে 
স্বতন্ত্র। কোথাও বা! ছোট ছোট খণ্ডে তার! বিচ্ছিন্ন বিভক্ত এগুলোকে 
আমাদের জাহাঁজীর1 “বি-বি নামে চিহ্নিত করল। এগুলে! অবশ্য যে- 
কোনে। ভাসা-জাহাজই ভিডিয়ে যেতে পারে । আর যেগুলে। বুহদায়তন, 
সেগুলো এব ডো-খেব.ডে। অবস্থায় জলের ওপর ভেসে বেড়ায়--এরা দশ- 
পনের ফিট পর্যস্ত ল্বা হয়। বিরল ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় আকারের টাই 
দেখা যায়। অনেকের ধারণা যে, বরফের তলার দ্বিকটা মস্থণ হয়, কিন্ত 
এখন স্পষ্টই দেখ যাচ্ছে অত্যন্ত পরুষতল তারা । অনেক জায়গায় ছুটে! 
বরফ-্টাই-এর মধ্যবর্তণ তরল জলরাশির আয়তন কম নয়, এই ব্যবধানের 
মধ্যে অনায়াসে ডুবো! জাহাজ নাক ভাসাতেও পারে--তবে সার হুবার্ট 
উইলকিন্সের অন্ুমানসিদ্ধত1 এখানকার বাস্তবে প্রয়োগ কর! সম্ভব নয়। 
তিনি কল্পনা! করেছিলেন যেঃ বরফের অংশটা ডুবে ডুবে ডিডিয়ে গিয়ে 
খোল! জলে ভেসে ভেসে পার হওয়া চলে। সেকেলে ধরণের ডুবো 
জাহাজে এত অল্প পরিসর জলে ডোব] বা ওঠ] সম্ভবপর নয়। 

ডঃ লয়েন-এর বিশেষ যন্ত্রটার দৌলতে আমর] বরফ জগতের তথ্যতাবাস 
বিস্তর সংগ্রহ করে চলেছি খুণ্টিনাটি নান! খবর যেন পর্বত প্রমাণ হয়ে 
উঠেছে। এতে আমাদের উল্লাসের অবধি নেই। কিন্ত, তখন টের ন1 


ন্‌, 


পেলেওঃ পরে জানা গেল যে, লয়েনের যন্ত্রের মাধ্যমে তুষার জগতেন্ 
যোলআন রহস্য আমাদের করতলগত হয়নি--সেট। যস্ত্রের ক্রুটী অথবা 
আমাদেরই যন্ত্র নির্দেশিত সঙ্ষেত চিহ্ন অনুধাবনশক্তির ঘাট তিও হতে পারে ॥ 

প্রত্যেক যন্ত্রের দুটে! ক'রে নির্দেশক-হাত রয়েছে । তার একটি এমন 
ভাবে খাটানো যাতে ক'রে আমাদের জাহাজ কতখানি গভীর জল দিন্বে 
চলছে তার নিভূর্ল ব1 (নিভুণ্ল ব'লে অন্যিত) হিসেব আমাদের গোচরী- 
ভূত হতে পারে। মাঝে মাঝে যখন আমরণ খোলা তুষারমুক্ত জল অতিক্রম 
করতাম তখন যন্ত্রনির্দেশিত গভীরতার হিসেব ভুল কি না সেটা যাচাই ক'রে 
নিতাম| এই হাতের মতো কলমটির কাজ হল, নিয়ত চলমান একটি 
ক্গজের উপর একটি দ্রগ কেটে যাওয়া। দ্বিতীয় হাত বা কলমটি, 
ভঃ লয়েনের আবিষ্কৃত উপরিতল পরিমাপের ফ্যাদোমিটারের সঙ্গে যুক্ত-_ 
এর কাজ, বরফের তলার দিকের রেখাচিত্র একে দেওয়! আর সেই সঙ্গে 
তার ঠিক নিচে অবস্থিত জলভাগের আন্ুপূ্িক পরিচয় লিপি একে 
যাওয়া! অতএব আমর] যেমন--ঘেমন এগিয়ে চলছি, তেমনি ওই কলম- 
হাত ছুটিও বরফের আকার-স্1য়তনের এবং তাদের ঘনত্বের মাপ বেখায়িত 
ক'রে চলেছে । 

তখন একট! তথ্য আমাদের গোচর হয় নি এবং আবার নতুন ক'রে 
দ্বিতীয় কোনও মেরু অভিধাত্র! সমাপ্ত না-হওয়া পর্যস্ত সে রহস্য অজ্ঞাতই 
থেকে যাকে? সেটা হ'ল এই £_-ডঃ লয়েনের উপরিতল পরিমাপের 
ফ্যাদ্দোমিটার যন্ত্রের পরিক্রম-বেগ আনুপাতিক ভাবে নটিলাসের ক্ষিপ্রগতি- 
বেগের তুলনায় মন্থর | অর্থাৎ আমর বরফের পুর্ণা চবিজ ক্ত্র পাইনি 
যন্ত্রের যথোচিত উধ্রাবলোকন সমাপ্ত ক'রে নীচে ফিরে শাক্ষেতিক 
হিসাব আকার আগেই নটিলাস এগিয়ে সরে যাচ্ছে । আমরা যা হিসেব 
পাচ্ছি সেটা আংশিক তথ্য । অনেক স্ময় এমন হয়েছে যে, আমাদের 
ফ্যাদোমিটারের কলমের রেখার হিপেব অনুযায়ী দেখা গেল এক জায়গাস্ব 
বরফস্তরের গভীরতা পঞ্চাশ ফিট কিম্বা তার চেয়েও বেশি । আমরা 
সেটাকে শ্রেফ ভূতুড়ে হিসেব ব'লে বাতিল ক'রে দিলাম, অথবা “সোনার*- 
এর অসঙ্গতিজ্ঞাপক খবর ভেবে উড়িয়ে দিলাম । আসলে সে খবরটা 
মোটেই ভুল নয়। আমাদের আন্দবাজের চেয়ে দরফের চাপের মাত্রা ঢের 
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বেশিই সেখানে ছিল, সেই ঝুলস্ত খাড়াই বরফের চাপ আঁমাঁদের অভিযানের 
পক্ষে খুব বিপদজনক । 

শাস্ত নিথর এই মৌনলোকে জলযাত্রার অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি আস্তে 
আত্তে আমাদের অভ্যন্ত হয়ে এল। এক সময়ে আমার মনে হ'ল স্বচক্ষে 
বরফের চেহারাটা প্রত্যক্ষ কর। দরকার | বললাম, ধীরে ধীরে জাহাজকে 
ওপরের দিকে তোলো । তারপর পেরিস্কোপটা উঠিয়ে দিলাম । এখানে 
জলের রং একটু ধুসরবর্ণ, মিশ মিশে কালো ত নয়! নইলে বরফের ভেতর 
দিয়ে হুর্ষের আলো এসে পড়া সম্ভব হ'ত না) রোদ যেন গলে' গলে” 
জলের গায়ে চু'য়ে পড়ছে । আমাদের জোরালো ফ্লাঙলাইটটা অকারণেই 
উন্টো দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। পেরিস্কোপের মুখটা ওপর দিকে 
তুলে দিয়ে অণুবীক্ষণে চোঁখ রেখে বরফের তলদেশের কয়েক ফিটের কাছে 
নিয়ে গিয়ে দেখলাম--যেন ধূসর মেঘের দল চেয়ে আছে জলের ওপর। 
দেখতে মজা লাগছে, কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতি তা নয়। বরং 
সেদিকে তাকালে হাত-প। শিথিল হয়ে আসে, গ! ছম্ছম করে । যেহেতু 
এই দেখ! থেকে বৈজ্ঞানিক কোনে! ফল লাভের আশ! নেই সেহেতু স্কোপটা 
নামিয়ে রেখে, কৌশলে অন্ত 'একট। কিছু করার হুকুম দিয়ে দিলাম এর 
চেয়ে “সোনার*এর মারফতে বরফের তল্ল।সী রাখা স্বস্তিকর । 

এর কিছুক্ষণ পরেই আমাদের অভিযানের প্রথম পর্যায় শেম হওয়ার 
সময় এসে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই “সোনারে” একটা বিস্তীর্ণ 
হিমানীশুন্ত খোলা জলের সক্ষেত পাওয়া গেল। আমাদের কার্ধস্থচীর 
মধ্যে ওপর দিকে উঠে চলার কথাও রয়েছে, এবার সেট। পরথ করা যাক। 
আমাদের জাছাজীর1 খাঁড়াই ওপর দিকে জাহাজকে সরাসরি তুলে ফেলতে 
পারবে, এ ভরস] রয়েছে । ্‌ | 

সোনারের মধ্যে দ্রিয়ে যে ছবিট! আমরা দেখলাম, তাতে এপাশ 
ওপাশে জায়গা খুব বেশি নেই। আমাদের ওপরে ওঠ] কতকটা যেন 
ছুইচের ফুটোতে সুতো পরানোর মত। সোনারের দৌলতে আমরা 
নট্িলাসকে ছিদ্রের ঠিক নিচে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে, এক ইঞ্চি এক 
ইঞ্চি ক'রে উপরে তুলতে লাগলাম । সোনারের ছবির সঙ্গে পেরিস্কোপের 
ছবি মিলে যেতে লাগল | সবই হিসেব মত চলছে। পেরিসক্কোপে 
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আমার চোখ আঠার মতে! সেঁটে রয়েছে--কি জানি, কোন্‌ মুহূর্তে হয়তো” 
এর ওপরের কাচের আবরণট! ফেটে চৌচির হয়ে জল ঢুকে পড়বে ! 

এরপর, এক ছেকেণ্ডের খণ্ডাংশ কালের মধ্যেই হঠাৎ চমকে উঠলাম, 
মাথার ওপরে জল নয়, বরফ! সর্বনাশ । পরক্ষণে অন্ুমাশ করলাম 
যে ওটা হয়তে৷ থুব পাতলা একটা বরফের পাত, হয়তো এত পাতলা 
ঘলেই সোনারের হিসেবে ধর! পড়ে নি। কিন্ত এখন তকিছুই করার 
নেই, নটিলাসকে ওপরে উঠতে দিতেই হবে। আর, আমি স্থির ভাবে 
বরফের ধাক্কায় পেরিস্কোরট1 চুরমার হওয়ার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে 
রইলাম। 

কিন্ত হায়, হঠাৎ আমাদের ওপরে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সারা 
জাহাজটা যেন ধাক]1 থেয়ে শিউরে উঠল। সেই মুহূর্তে পেরিস্কোপের 
ভেতরে একরাশ অন্ধকার সব কালে৷। করে দিল। ঘাবড়ে গেলাম। 
ব্যর্থতার প্রচণ্ড হতাশ! সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল । আমি চিৎকার: 
করে উঠলাম “ফ্রড নেগেটিভ," এতে করে আমাদের কন্ট্বোলকে ত্বরিতে 
নিচে নামার নিদেশ ওয়ার "ূর্বাভাষ সুচিত হল। 

হয়তো আমার মনে অন্তীত ইতিহাসের বিপর্যয়ের ছায়াপাঁত ঘটেছিল?, 
তার প্রতিফলন আমার “চাথে মুখে ফুটে উঠেছিল । আমার অফিসারের 
উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু হুকুমের, কোন ছুঃসংবাদের অপেক্ষায় ছিল। 
কিবলব ভেবে না পেয়ে শুধু বললাম-“ছু-নন্বর পেরিস্কোপে যা দেখা গেছে 
তাতে নিচে নামতেই হবে 1” 

কেন এরকম হ'ল 1? আর ঠিক যে কি হ'ল' সেটাও সেই মুহ্ার্ত আমার" 
বুদ্ধিতে ধর] পড়ে নি! 

এরপরে ডঃ লয়েনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত 
হ'ল যেঃ ঘোল] জলের ওপর ভাসমান কোনো ছোটে বরফ 
&াইএর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়েছে । দুর্ভাগ্যবশতঃ ধাকাট! জাহাজের 
কোমলতম অংশে লেগেছিল । ক্রমশঃ আমার মনে একটা ক্ষীণ আলো 
দেখ! দিল, ভাবলাম, হয়তে] ক্ষতিটা সেরকম মারাত্বক হয় নি, আর 
পেরিস্কোপের কাচট৷ তো! মেরামত ক'রে নেওয়! যায়! 

পুরনে! একটা প্রবাদ মনে পড়ল, আছাড় খেয় পড়বার পরেই ধুলো 
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ঝেড়ে আবার উঠতে হয়। ডঃ লয়েনকে বললামঃ আবার একট। প্রশস্ত 
খোল! জল পেলে সঙ্কেত করতে হবে। 

পুনরায় আমব] ছু'চে সুতে। পরানোর সংকল্প নিয়ে উঠতে লাগলাম । 
-নটিলাসকে ঠিক ফাক] জায়গার নীচে পৌছতে হবে। 

আস্তে আস্তে আমরা ওপরে উঠলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে ফাকার মুখে 
এসে এক নম্বর পেরিস্কোপট! তুললাম, ছু নম্বরের মতে! সেটাও কালো 
অন্ধকার হয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ওঠার আশা ছেড়ে দিয়ে জমাট 
বরফের মুখে ফিরে যাবার হুকুম দ্িলাম। যেখানে টিগার রয়েছে 
সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। আমরা বেল! ছুটোয় জলের নীচে টেলিফোনে 
টিগারের সঙ্গে যোগ স্থাপন করলাম এবং তার একঘণ্ট1! পরেই বরফের 
রাজ্য ছেড়ে আমরা ওপরে উঠলাম। আমাদের লগ.এ হিসেব পাওয়া 
যাচ্ছে যে, বরফের নীচে আমর! দেড়শ” মাইল পরিক্রমা করেছি । আমর! 
একট] রেকর্ড ক'রেছিঃ কিন্তু আমাদের এমন গৌরবময় জাহাজও তার 
জীবনে এই প্রথম আহত হয়েছে ! 

এক পত্তন ওপর-ওপর পরখ ক'রে দেখা গেল যে আমার আশঙ্কা 
একেবারে বাজে নয়, জাহাজের ক্ষতি খুব সামান্য নয়। ছু'নম্বরের 
পেরিস্কোপটা বরবাদ হয়েছে, ওট!| মেরামত কর)যাবে না। আবু, এক 
নঘ্রেরও অবস্থ। স্ববিধের নয়, বেঁকে তুবড়ে গেছে । অবশ্য নটিলাস উন্নত 
জাতের আণবিক সাবমেব্রিন, “সোনার? অত্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র) 
তাতে তুষার রাজ্যের তল! দিয়ে যাত্রার পক্ষে পেরিক্কোপ থাকলে স্থবিধে 
হয়ঃ কিন্ত একেবাবে অপরিহার্ধ নয়। অবশ্য শত্রুর জাহাজকে আক্রমণের 
বেলায় পেরিস্কোপ অত্যস্ত প্রয়োজনীয় যন্্র। “পাণ্টা জবাবের সময় ত 
আমাদের হাতে পেরিস্কোপ থাকা দরকার। এদিকে আগা-পাশতল! 
'মেরামতের জন্য যতট1 সময় দরকার তা আমাদের হাতে নেই। অর্থাৎ 
তার মানে এই যে* এখন বরকের নিচ দ্দিয়ে অভিযানের সংকল্প ভাসিয়ে 
দিয়ে আমাদের অবিলম্বে ইংলগ্ডে রওনা হতে হবে। 

দীর্ঘ দ্রিন ধরে পাগলের মতো! উদ্যোগ আয়োজন করে, শেষে এইভাবে 
বরফ-বিজয় পর্ণে ইস্তফ। দেওয়ার কথ] যেন ভাবাই যায় না। তার চেয়েও 
বড় কথাঃ এবং আমার সঙ্গে এই জাহাজের সকল নাবিকেরই মনের মধ্যে 
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এই আফশোস যে, নটি লাসের ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম ব্যর্থতা--কোনে? 
কাজে ব্রতী হয়ে এই প্রথম সে বিফল হবে। 

আমি যখন মাথায় হাত দিয়ে এট সব কথা ভাবছি তখন কয়েকজন 
পাকা কারিগর ওপরে উঠে গিয়ে জাহাজের ক্ষতিট। খতিয়ে দেখতে গেল । 

অল্লক্ষণের মধ্যেই পল্‌ আলি এসে বল্ল--*ক্যাপ্টেন! একটু আশ! 
আছে--মানেঃ এক নঘ্বর পেরিস্কোপট। চেষ্টা ক'রলে সিধে বানানে যায়। 
আবার কাজের মতো দাড়িয়ে যাবে ওট11% 

তার এই আশ্বাসটুকু আমি সন্বি্ধ মনেই গ্রহণ করলাম। কেন ন!, 
এই ধরনের মেরামতী কাজ কোনে পেবিস্কোপ সারাই-এর কারখানাতেও 
সম্ভৃব ব'লে শুনি নি, এই সমুদ্রের ওপর সাবমেরিনের ব্রীজে দাড়িয়ে এ কাজ 
কি সম্ভব! এদিকে প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ, সমুদ্রে তুফান উঠেছে। যাই 
হোক, চেষ্টায় বাধা দেওয়া! ঠিক নয়, এই ভেবেই আমি অনুমতি দ্রিলাম। 

এই উত্তাল সমুদ্রের বুকে পেরিস্কোপের উপর কাজ করার্টাই এক 
অভিনব কাহিনী । হাওয়ার প্রচণ্ড গর্জন, এর মধ্যে জন ক্রাউন্কৃঃ রবার্ট 
স্কট আর জন ম্যাগভার্ণ ব্রিজের উপর কয়েকট। হাইড্রলিক-জ্যাক লাগালে! 
বেঁকে যাওয়া]! পেরিস্কোপ আর মাস্লের এ্যালুমিনামের মাঝখানে 
জ্যাকগুলে! লাগানে! হ'ল তারপর তাবা] ধীরে ধীরে পাম্প কারে 
পেরিস্কোপের উপর চাপ দিতে শুর করল। স্টেনলেস ইস্পাতের মজবৃত 
চোউটার এতটুকু বিনয় নেই, সে যেষন ছিল তেমনিই বুইল। এদিকে 
এই তিন নাঁছোড়বান্দাও দমল না, ওরা আরও শক্তিশালী প্রতিরোধের 


অস্ত্র খুঁজতে লাগল । এক ঘন্ট! ধরে চেষ্টা ক'রে ওর! উপযুক্ত ্রাতিয়ান্র 
জোগাড কৰে ফেলল । 


তারপর ওর আবার জ্যাকের চাপ দিতে থাকল । এবার কাজ হু'ল। 
চোউটা সিধে হতে লাগল । কিন্ত তার পরই বাতাসের গর্জন ধ্বনি 
ছাপিয়ে একটা অচেন1! আওয়াজ পাওয়া গেল। কিসের শব? ওরা 
পরীক্ষা ক'রে দেখল যে, পেরিস্কোপের চোঙের মাঝখানট। ফেটে গেছে 
চাপের চোটে”--আর সেই পথ দিয়ে শুকনে। নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে 
আসছে। চোঙের মধ্যে থেকে এই গ্যাস যাতে ক'রে পেরিস্কোপের 
স্বচ্ছতা অক্ষুন্নতা বজায় রাখে । কাচের সেই শ্বচ্ছতাবজায়কারী 
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নাইট্রোজেন গ্যাস ছিস্‌ হিস্‌ শব্দে বাতাসে গিয়ে মিশছে। পেরিক্কোপ- 
কাচের ছু-ফিট নিচে চার ইঞ্চি লম্বা এই ছিদ্রটি হয়েছে। 

এখবর কানে যেতে মনে মনে ঠিক করলাম, ওদের আর পওুশ্রম 
করিয়ে কি হবে! নেমে আসতে বলি--। কিন্ত আলি সেট! আন্দাজ 
ক'রেই বোধহয় আর্জী করল, আর একটু সময় দেওয়! হোক, সে 
অন্থনয় ক'রে বলল--প্ক্যাস্টেন! একবার ঝালাই টালাই বরে দেখতে 
দিন, যদি তাতে কাজ হয়। 

আমি ভালে! করেই জানি যে, উন্নত ধরনের কারখানাতেও স্টেন্লেস্‌ 
ইম্পাতের ওপর ঝাল-ধর।নে। খুব ছুঃস্াধ্য চুলচের1! হিসেবের কর্ম। টিম- 
টিমে অল্প তাপে ইস্পাতের গায়ে তরল ঝালকে একটু একটু বরে বসানো 
ত সহজ কথা নয়। এরা পেরিস্কোপের চোঙের ভেতরে পৌছতে পারবে 
না। আলি যে এই রকম একটা উদ্ভট সংকল্প করতে পারে তা কে 
জানতো ? এখানে এখন যা শীত তাতে জল জমে' বরফ হয়ে যায়ঃ ভ্রিশ- 
চল্লিশ মাইল বেগের বাতাস ব্রিজের উপর আছড়ে যেন চাবুক মারছে । 
আলির এই মনের জোর দেখে আমি বিম্ময়ে হতবাক! বুঝলাম যে; 
নটলাসের জাহান্ীদের সংকল্পের শিকড় কতে! গভীরে প্রোথিত ত1 আমার 
জানা ছিল না। এই মেজাজের শক্ত মাঞ্জা আর কোথাও দেখি নি। 

স্টেন্লেস ইস্পাতের ঝালাই কারিগর বড় কমই দেখা যায়। তবে 
আমাদের জাহাজকে ছু'জন রখ্সেছে--রিচার্ড বিয়ার্ডেন আর জন্‌ কুরুস। 
ঠাণ্ড। আর বাতাসের হাত থেকে বাচবার জন্ত ওর] কাজের জায়গাট! 
ব্রিপল দিয়ে ঢেকে 'নিল। ছু-চার মিনিট অন্তরই ওরা কাজ বন্ধ রেখে 
পরামর্শ ক'রে নিচ্ছে। পরে অবশ্য নটিলাসের লোকেদের স্বভাবসিদ্ধ 
হান্ধা চালে বিষার্ডেন বলেছিল--“আর বল্বেন না, আমাদের বিছ্ের 
দৌড় হামেশ! ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন ছু'্জনের মগজ ঘেঁটে নয়া মতলব 
এ'টে তিলে তিলে এগিয়েছি ।” 

সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ব্য়ার্ডেন আর কুরুপ মোট বারে ঘণ্ট। ব্রিজের 
ওপর ছিল, তার মধ্যে মাত্র ছুটি ঘণ্টা ঝালাই-এর ফাজ করতে পেরেছিল 
সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড, ওর সত্যিই চোঁঙের ফুটোটা বন্ধ করে সারিয়ে 
ফেলল--জাহ্‌' জের সবাই সাবাস দিল। ওরা কাজ শেষ ক'রে ব্রিজে 
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ওপর থেকে টল্‌্তে টল্তে নেমে এল, আমার সঙ্গে দেখা হ'ল 'আক্রষণ 
কেন্দ্রে । জীবনে এরকম শীতার্ত মানুষ আমি আর দেখিনি--একদম 
ফ্যাকাসে নীল হয়ে গেছে ওই ছুটি প্রাণী। ডাক্তার ভবিন্স ওদের ডাক্তাব্রী 
্যাল্কোছল খাইয়ে দ্িলেন। 

পেগিস্কোপট] এখন খাড়াই মোজা হয়ে গেছে, ফুটে! নেই। তবু এখনও 
আমাদের বিপদ ঘোচে নি। ওদিকে শুকনে! নাইট্রোজেন বেরিয়ে যাওয়ার 
ফলে চোঙটা ভিজে বাতাসে ভঠি হযে গেছে। এবং এর পরিণাম ত 
সকলেরই জানা, এই অবস্থায় আমর] ডুব দ্রিলেই, পেরিস্কোপটা ঘোলাটে 
থাকবে” কোনে কাক্তই হবে না তা দিয়ে। এখন চোঙটাকে কোনও 
উপায়ে একেবারে ফাক করে ফেলতে. হবে, তারপর ওতে নতুন 
নীইট্রেজেন বোঝাই করে দিতে হবে। কিন্তু পেরিসক্কোপের চোঙকে শুন্ত 
করব কি উপায়ে? 

নটিলাসের আর এক জাহাজী জিমি হয়ংব্লাড এগিয়ে এল, তার মগজে 
সমাধান রয়েছে £ স্টীম কন্ডেন্সারের ভ্যাকুয়াম পাম্প থেকে একটা 
হোস্-পাইপ্‌ গিয়ে সেট। পেরিক্কোপের মধ্যে ঢুকিয়ে সেখানকার বাতাস 
টেনে নিয়ে ভ্যাকুয়াম করার মতলব দিল জিমি। 

এব জন্তে বেশি হাঙ্গাম! পোয়াতে হ'ল না। অল্প আয়াসেই পেরিস্কোপ 
বাস্থু শূন্য করা গেল। তারপর নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে চোউটা ভি করা 
হল। এই প্রক্রিয়া! ছ-বার প্রয়োগ করা হ'ল যাতে আমাদের আর 
কোনো খুঁত ু'তে ভাব না থাকে । নাইট্রোজেনের ভীপগুারের মুখটা এ'টে 
নিশ্চিন্ত হলাম। পনের ঘণ্ট(র মেহনতে আমাদের এক নম্বর পেরিস্কোপটা! 
এখন নতুনের মতো দাড়িয়ে গেল। 

সমুদ্রের বুকে জাহাজের ওপর এ এক আশ্চর্য মেরামতের কেরামতী, 
একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। 
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॥ লয় ॥ 


যেষুহুর্তে নিশ্চিন্ত হ'লাম, টিংগারে ল। কেলীর কাছে ম্থসংবাদট। পাঠিয়ে, 
দ্বিলাম। তাকে জানালাম যে? যথাপুর্ব আমাদের অভিযান চলবে, পরদিন 
সকাল আটটায় আমর1 ডুব দিয়ে বরফের তলায় ঢুকে ৮৩ ডিগ্রি উত্তরে 
চলতে শুরু করুব। তারপর অবশ্য আরও আরও উত্তরে যাবো । তাঁকে 
বললাম যেঃ আমাদের এই যাত্রায় ছুই থেকে পাঁচ দিন সময় লাগবে । 

কেলী জবাব দিল--“আরও উত্তরেঃ মানে তোমরা কতদূর যাবে ?” 

আঁমার জাহাজের একটি প্রাণীকেও জানাই নি মনের আসল কথা। 
তবে এখন পেরিস্কোপট1 ঠিক হয়ে গেছে । আর একদফ। বরফের তলায় 
চককর দ্রিয়ে ও বাজ্যের পরিচয়ও পেয়েছি। জাহাজের গতিবেগ আর 
দ্ুরত্বের হিসেব কষে দেখেছি যে ৬২ মাইল যেতে-আসতে আমাদের চার 
থেকে পাঁচ দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয়। অবিশ্যিঃ যর্দি কোনে। 
নভুন বিপত্তি না বাধে। তাহলে আমর। উত্তর মেরু ঘুরে আসতে পারি 
নিঃসন্দেহে । যদি আদৌ সম্ভব হয় তবে আমি যাবোই। 

“ কিন্ত এখবরটা সরকারী ভাবে লা কেলীকে দিতে চাই না। কাজেই 
একটু মস্করা! ক'রে বললাম--“কতদুর উত্তরে যে যেতে পারব তা এখন 
বল। যায় না। তবে হয়তে। সেণ্ট নিক.-এর সঙ্গে কথা কয়ে আসবার মতে! 
কাছাকাছি চলে যেতে পারি ।”” 

আমর! ডুবলাম। গভীর দরিয়র অনেক নিচ দিয়ে আমর! চলতে 
শুরু করলাম । এবারের দৌড়ের গতিবেগ প্রথম সফরের চেয়ে অনেক 
জ্রত। এবার আর মাথার ওপরের বরফকে আমলই দিচ্ছি না আমরা । 
আমাদের যন্ত্রপাতিও ভালোভাবে কাঁজ করছে, জাহাজের খোলের 
আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর রাখায় সিওং ঝাড়,টা রিয়ার, পাম্প সব কিছুই 
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বেশ বহাল তবিয়তে কাজ করছে । ডঃ লয়েনের সোনার যন্বটিও পোষা 
পাখির মতো চট্টপট্‌ খবর ধরে" দ্রিচ্ছেঃ তার দৌলতে আমাদের হাতে যে 
প্রচুর তথ্য মজুত হচ্ছে তা মেরু-বিশেনজ্ঞদের মাসকযেক উদ্বাত্ত 
করে রাখতে পারবে । নটিলাসের ভেতরের আবহাওয়ার খবরও খুশি 
হবার মতো ৭২ ডিগ্রি উত্তাপ, বাতাসে শৈত্যের পরিমাণ শতকর1 ৫০ 
ভাগ । মায়, আমার ঘরখানাও এখন বেশ আরাযদায়ক গরমের আশ্রয় 
হয়ে উঠেছে। এর আগে এটা জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে কন্কণে ঠা! 
থাকত । বৈছ্যাতিক কারিগরদের কল্যাশে আমার ঘরখানায় একট! “হিটার” 
বসেছে । 

জাহাজের স্বাভাবিক আনন্দময় পরিবেশ ফিরে এসেছে । কাজের 
সময়টুকু বাদে অবসর কালে একে অপরকে নিয়ে উপভোগ্য টিটুকিরি- 
বোটুকেরায় কোথা দিয়ে যে সময় উড়েযায়! এবারের মস্করার সব-সের? 
নমুনাটা থেকে বুঝলাম যে যেখানে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগ নেই 
সেখানেও বিচিত্রভাবে মনকে নন্দিত করে সবাই মশগুল থাকতে পারে ॥ 
এই মন্বাদার ব্যাণারের খোনাক হয়েছিল নৌ-বিভাগের হাইড্রোগ্রাফিক 
অফিসের জন রোঁপেক । আর মতলব এটেছিল চীফ পেটি অফিসারেরা । 

রোপেক বরফ-বিশেষজ্ঞ, তার কাজ বরফ সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেওয়]। 
চীফ পেটি অফিসারদের সঙ্গেই সে থাকত । ওরা সবাই তাকে, “বা কসিদ্ধ 
তুষার খধি” ব'লে ডাকতে। | সেদিন আগে থেকেই ছোট অফিসারর! 
মতলব এটেছিল যে; রোপেককে জব্দ করবে । বেল। তখন দশটা হবে, 
অফিসার কোয়ার্টারের সামনে রোপেক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমনিই ॥ 
প্রথমে একজন ক্ষুদ্দে অফিসার তার সামনে এসে হাই তুল" চোখ 
রগড়ালে!। তারপর আর একজন এসে আপন মনেই বলল, দেখতে 
দেখতে রাত ত কম হ"ল না, শুতে যাওয়া যাক | আব একজন এসে 
সোজা নিজের বাঙ্কে উঠে নাক ডাকাতে শুর করল । তার! যেশ্যার 
শুয়ে পড়ল, রাত হয়ে গেছে । রোপেকের চোখে ঘুমের লেশ মাত্র ছিল 
না। কিস্ত সে, আর সবারই দেখাদেখি শয্যায় গা ঢেলে দিল। তার 
সত্যিই ধারণ! হয়ে গেছে, সকাল দশটা নয় এখন রাত দশটা! । রোপেক 
ঘুমিয়ে পড়লে, ওর] যে-যার নিজের কাজে চলে গেল। আর রোপেক 
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লাগাদিনট! পড়ে পড়ে ঘুয় মেরে সন্ধ্যেবেলা উঠে, সকালের সাজ পোশাক 
পরে' যর্খন ওয়ার্ডরুমে হাজির হ'ল তখন আমরা রাতের খাওয়ায় বসতে 
যাচ্ছি। সেও বসল খেতে । আর যখন দেখল যে খানাটা রাতেরই 
'তথন সে তাজ্জব হয়ে গিয়ে জিগ্যেপ করল--তোমাদের নটিলাসে কি 
প্রাতরাশেও রাতের খান। খায়!” 

সে দ্বিন সন্ধ্যেবেলায় খবর এল, হাসপাতাল কোরের মেজর কাটিং 
কাগজে নোট" লিখছে, সেই খসড়ার কাগজগুলে। বোতলবন্দী ক'রে 
আগুন জালাচ্ছে হরদম। খসড়াগুলে। নাকি রুশ ভাবায় লেখা; আর 
তার অন্তার্থ_আমি এক মাফ্চিনী আণবিক সাবযেরিনে বন্দী, আমাকে 
বাঁচাও ।, 

আমাদের জাহাজ অপ্রতিহত বেগে উত্তরের ৮৩ ডিগ্রি অক্ষরেখায় 
পৌছে গেলাম । কম্পাসগুলো পরখ ক'রে দেখ। গেল যে, চৌম্বক কম্পাসটি 
পাগলামী জুড়ে দিয়েছে, আর সেকেলে জাইরে| কম্পাসের*দৌঁড় ৭০ ডিগ্রি 
উত্তরু'গর্যস্ত অতএব সে ত এলোমেলে। ভাবে মাথা নাড়বেই। একমাত্র 
এই নতুন “মার্ক ১৯ কম্পাসটিই ঠিক মতে! কাজ করছে। খতিয়ে 
দেখলাম, বিপদের আশঙ্কা নেই । কনিং অফিসারকে এগিয়ে চলার হুকুম 
দিলাম । আমর! নিধিদ্বে ৮৪ আর ৮৫ ডিগ্রি পেরিয়ে গেলাম_-কম্পাস 
ঠিক চলছে । এখন মন আশায় উতল, উত্তর মের আমাদের হাতের 
মুঠোয় এলে পড়ল ব'লে । আমরা২ সেখানে বরফ রাজ্যের তল! দিয়ে 
প্রথম মান্গষের পদচিহ অআকবেো। 

আরও ছু'্ঘণ্টা কেটেছে । আমরা তখন ৮৬ ডিগ্রির সমান্তরাল ছু*ই- 
ছু'ই করছি । এমন সময় হঠাৎ জরুরী খবর এল, ছুটে! জাইরোস্কোপই 
পাগল! হয়ে গেছে। এতই আচমৃক ব্যাপারট! ঘটল যে, প্রথমে বিশ্বাসই 
করতে পারি নি। তারপর দেখেশুনে মনে হ'ল উচ্চ অক্ষরেখা এর কারণ 
নয়, অন্ত কোনও কারণে এই অস্বাভাবিক ঘূর্ণন শুরু হয়েছে। আর 
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধরা পড়ল, কম্পাসে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ 
বন্ধ হয়ে গেছে । ফিউজে সব বিকল করেছে । 

আমার মনের মধ্যে তখন সংকল্পের একট। তীব্র তড়িৎ প্রবাহ চলেছে। 
এত দুর এগিয়ে, এই প্রচণ্ড চেষ্টার পর কি শেষে একট ফিউজের কাছে 
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পরাজয় স্বীকার করতে হবে! নল, কিছুতেই তা হতে-পারে না। কেউ 
'কি আমাদের ফিরে যাবার জন্তে বলছে? 

স্বাভাবিক আবহাওয়ায় যদি কোনে! জাইরোকম্পাস অচল হয়ে যায়, 
তবে তাঁকে মেরামত ক'রে সচল অবস্থায় আনতে চারটি ঘণ্টা সময় লাগে। 
আর, এই প্রাস্তীয় উত্তর অক্ষবরেখায় কখনে! কেউ জাইরোকে চালু করবার 
চে] করে নি ত, কাজেই এখানে কতে1 সময় লাগবে তা আমাদের 
কল্পনার বাইরে । অতএব আমর বৈছ্যতিক শক্তি পুনঃস্বাপিত ক'রে 
ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করতে থাকলাম । দেখি কতক্ষণে কম্পাসের কাট! 
ঠিক পথে আসে । এদ্দিকে অর একট। রাস্তা! বার করার মতলব্ও ফাদ! 
হ'ল,স্সান্ধাতার আমলের চৌন্বক কম্পাসকে কানামামার আসনে বসানো 
হ'ল। চৌন্বক কম্পাসট! ধীরে ধাবে ষাট ডিশ্রির চক্রে ঘুরছে । 

একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ভয়ে হতাশ হবার মতে! অবস্থা এখনে 
আসে নিঃ কিন্ত অবস্থাট! রীতিমত ঘোরালো। বই কি। লেঃ কেন্‌ কার 
এই পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণন। দিয়েছে--«আমার একটা কথা ' মনে 
পড়ে গেল। একজন চলোক একটা গুহার ভেতরে ঢুকল, আবিষ্কারের 
মতলবে । তার মগজ খুব সাফ। সে করল কি, গুহার মুখে একটা 
জায়গায় স্থতে৷ বেধে রাখল, আর নিজের হাতে সেই স্ছতোর মূল কাটিমটা 
বাখল-_-স্ৃতো৷ ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল ভেতগ্জে। এখানে ওখানে, 
এধারে ওধারে চলাফেরা করা যাঁবে নির্ভাবনায়ঃ তারপর যখন দরকার 
হবে সুতো গুটোতে গুটোতে আবার গুহার মুখে ফিরে আসতে পারবে 
সে। আপন মনে এগিয়েই চলেছে সে কোন্‌ সময়ে স্থতোটা ছিদে গেছে 
টের পায় নি। হঠাৎ তাগ এক সময়ে খেয়াল হ'ল সুতো ছিড়ে 'ণছে! 
আমাদেরও সেই দশা]? 

জাইরোকম্পাসটা এখন সবে কাজ করতে শুরু করেছেঃ এই অবস্থায় 
যদ্দিচটু করে মোড় ঘোর! হয় বা বাক নেওয়া হয় তাতে হয়তে! এট] 
আবার বিগড়ে যাবে, এই আশঙ্কায় আমবা সরাসরি উত্তরেই চলতে 
লাগলাম। এর আগে আমাদের জাহাজ সাবধানে চলছিল, এখন অতি 
সম্তর্পণে চলছে । এখন সামান্ত সাধারণ ভুল হলে তার পরিণাম যেকি 
সাংঘাতিক হবে ত| কে বলতে পারে । দ্রাথিমা রেখা যেখানে এসে মিশছে 
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সেই অক্ষাংশে হিসেবে ভুল হওয়া মানে দিকভ্রম হয়ে ভ্রাতিমাচক্রে পড়া 
থুবই স্বাভাবিক | তার ফলে আমরা ভূল দরিয়ায় গিয়ে পড়তে পারি+ তার 
চেয়েও মারাত্বক হবে যদি বরফবেক্টিত তীরভূমিতে গিয়ে পড়ি । এদিকে 
জাহাজীদের হাসিঠাট্টার কামাই নেই, তার। কেউ বা আলাস্কার স্বাধীনতা 
নিয়ে তাযাশ! করছে* কখনও বা মুর্মান্স্কের কথাও এসে পড়ছে। 

আমর উত্তর ৮৭ ডিগ্রি অতিক্রম করার কিছু পরেই, তখন উত্তর মের 
আর ১৮০ মাইল বাকী রয়েছে-আমি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে 
বললাম । ফিরতে হবে। আমাদের এ যাত্রায় উত্তর মের স্পর্শ করা 
হল না, এর জন্তে মনে গভীর ক্ষোভ রইল । কিন্তু ভেবে দেখলাম, আর 
এগোলে হয়ত জাহাজ এবং জাহাজীদের বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়া হবে । 
কাজ কি সেই পথে এদের ঠেলে দিয়ে ? 

জাহাজের মুখট!1 ঘুরে যাবার পর জাহাজীদের মধ্যে আপোষে ঝগড়া 
শুরু হয়ে গেল। মেরুর নিকটতম দূরত্বে কে পৌছেছিল এই নিয়ে লড়াই। 
লেঃক্্যাঙ্ক ওয়াডসবার্থ জাহাজের মুখ ঘোরবাঁর সময় চট ক'রে টর্পেডো রুমে 
এগিয়ে গিয়েছিল»-সে বলল, আমি । যখন তে সম্মানট। আদায় করে 
নিয়েছে তখন হালের লোকের! বাগড়া দ্বিল, বলল--আমরাই সবচেয়ে 
এগিয়ে ছিলাম । ওয়াডপবার্থের দাবিট! নাকচ হ'ল” হালের লোকেরা 
বাজীমাৎ করে করে তখন একজন লোক শিস দিয়ে বললঃ সে জাহাজের 
সামনে বসে ছিল অতএব জাহাজ ঘোরার মুখে সেই উত্তরমেরুর সবচেয়ে 
কাছে পৌছেছে! শেষে তা-ই সাব্যস্ত হ*ল। অবিশ্যি সমস্তাট1! এত 
ঘোরালে। হয়ে দাড়িয়েছিল যে, আমাকেই বায় দিয়ে মীমাংসা করতে 
হ'ল। 

তামাম দুনিয়ার তাবৎ জাহাজীর্দের মধ্যে বোধ করি লেঃ বিল্‌ লালর 
আর তার সাগরেদ্রাই চরম ছুবিপাকের ধকল পুইয়েছে, তাদের খাটুনীর 
অস্ত ছিল নাঃ তাঁদের জান্‌ কবুল সংকল্লের তুলন| মেলে না--তবেই ন! 
আমরণ নটিলাসে চড়ে জমাট বরফের দক্ষিণাবর্তে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি । 

শুধু মেহনৎ্ই নয়, পথের পরিকল্পনাও তারাই নির্ণয় করেছে । আমাদের 
অভিনব যন্ত্র “মার্ক ১৯-এর সাত ঘণ্টা সময় লেগে গেল শরীফ মেজাজে 
আসতে! সেই সময়ট! আমরা চৌম্বক কম্পাসের ওপরেই পুরোপুরি ভরসা 
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ক'রে জাহাজ চালিয়েছি--মনে মনে এই আশ্বাস ছিল যে আর যা-ই 
হোক কম্পাসট1 “বেলোয়ান্বী চালে পায়চারী করছে ন” তার লামধ্যানযায়ী 
চলছে এবং এইভাবেই সে আমাদের মেরুচক্রের নিশান! দেখিয়ে নিয়ে 
যাবে। 

ওজ্তাদ কম্পাসট! যখন ম্বাভাবিক অবস্থায় এল তখনও আমর] তার 
ওপর ষোল আন! নির্ভর করি নি--ভেবেছি, কি জানি কাটাটা হয়তো] 
নিভূল শিয়মে চলছে না। কিছুটা আশপাশের ছেদো খবরের ওপর আর 
বাকীটুকু ওই চৌপ্বক কম্পাসের প্রদশিত অঙ্কের আহ্পাতিক হিসেব এবং 
অনুমানের উপর ভরস] ক'রেই আমাদের জাহাজের দ্বিকৃদর্শনগতি চালিত 
ক'রেষ্ঠলেছি। যার! জাহাজ চালাচ্ছে, যার। কম্পাসে কাজ করছে তাদের 
চোখে ঘুম নেই, বিশ্রামের ফুরসৎ নেই। কপাল ভালো যে, জাহাজের 
আর সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক কাজ করছে, কোনে! ঝাষেল। নেই তাদের 
নিয়ে । একটা নতুন তথ্য পেলাম, ঠাপ্ডাজলে রিয়্যাক্টরের কাজ ভালো 
হয়ঃ গতিবেগ আঅনক বেড়ে যায় জাহাজের । কাজেই এদ্িকের গতিবেগের 
দুর্ভাবন1 থেকে মুক্তি পেষে, নাব্যতার সমস্তা নিয়ে চিন্তার সুযোগ পেলাম । 

এবার আমাদের সত্যিই চরম ছুবিপাক ! হঠাৎ এক সময় টেবু পেলাম 
যে দ্রাঘিম।-চক্কপের অণলেম্ায় আমরা দ্িকভ্রান্ত হয়েছি। প্রতিটি মুহূর্ত 
আতঙ্ষেঃ অস্বস্তিতে কাটছে! এর পর ধীরে ধীরে শ্রীণল্যাণ্ড সমুদ্রের 
খোলা! জলের আভাস পেলাম ! তারপরই হঠাৎ আমর। অগভীর জলে 
গিয়ে পড়লাম । আর সেই সঙ্গে বরফের ঘনত্বও বেড়ে গেছে, এতট ঘন 
বরফ অকল্পনীয়। জলের শৈত্যও খুব বেশি। চটপট 'স্ামাদের 
পারিপাশ্থিকের হিসেব খতিয়ে দেখা গেল যে, আমরা বরফ-ঘেরাঁ উত্তর 
শ্রীণল্যাণ্ডের উপকূলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর একটু এগোলেই 
মহাবিপর্যষ অবধারিত। সঙ্গে সঙ্গে ৯০ ডিগ্রী বায়ে জাহাজ ঘোরাতে 
হুকুম দিলাম । 

আমর। আবার যখন গভীর জলে পৌছলাম তখন যেন একট! যুগ 
'কেটে গেছে মনে হ'ল। ূ 

এর একদিন পরে বরফরাজ্যের শেষ স্তর অতিক্রম করলাম আমরা । 
হিসেব করে দেখলাম যে আমর। বরফের নিচে চুয়াত্তর ঘণ্ট| কাটিয়েছি, 
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এই সময়ে এক হাজার মাইলেরও বেশি দরিয়ায় সফর করেছি । এই 
অভিযানে ডঃ লয়েনের যন্ত্পাতিতে যে-সব খবরাখবর সংগ্রহ করেছে তার 
ংখ্য। দশ-বিশ হাজারের ওপর, আর সমুদ্রতলের ধ্বনি সংগ্রহের পরিমাণ 
লাখের কাছাকাছি। 

আমরা! উত্তর মের পৌছতে পারি নি, আমাদের আশা পুর্ণ হয় 
নি। কিন্ত এই নৌ-অভ্ভিযানের দৌলতে যে-সব মুল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ 
হয়েছে, অক্ষরেখার সম্বন্ধে আমাদের এই অর্জিত অভিজ্ঞতার দামও 
কম নয়। এরপর যারা এই বরফ-সফরে ব্রতী হবে; তাদের কাজে 
আসবে আমাদের এই অভিজ্ঞতালব ফল। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তার 
কোন আণবিক শক্তিচালিত ডুবে! জাহান্জ সত্যিই উত্তব মেরুতে মানুষের 
স্পর্শ রেখে আসতে পারবে । অবশ্য আমর! একটা নতুন রেকভ্” করেছি, 
ফার্ম আর £লডভ, বরফের তল! দিয়ে যতদূর এগোতে পেরেছিলেন, 
আমব্রা সেই সীমা ছাড়িয়ে উত্তরে আরও বহুদূরে গিয়েছিলাম । ন্ম'জ 
পর্যস্ত' শ্বেচ্ছা শক্তিতে আর কোনও জাভাজ এতদৃরে পৌছতে 
পারে নি। 

আমরা টিগারের পঙ্গে যোগ স্থাপন করলাম । তারপর পুরো একটা 
দিন হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে থিতিযষে নিলাম । সেই অবসরে টিগার 
বন্রফের তলায় ষাট মাইল ঘুরে এল-_পুরনেো! আমলের ডুবে! জাগাজের 
পক্ষে এটা কম কৃতিত্ব নয়। একদ্িল বিশ্রামের পর আমরা তৃতীয়বার 
এবং শেষবারের মতো বরফের তলায় নামলাম । এবার যমন খুশি 
তেষনি ঘোরা, কখনে। চক্রাকারে ঘুরছি, কখনে। বা চৌকো ভাবে 
চক্কর দিচ্ছি, এগোচ্ছি পিছোচ্ছিআর ডঃ লয়েন অনবরত তথ্য 
সংগ্রহ ক'রে চলেছেন। | 

এমনি ক'রে দিনের অর্ধেকটা কেটে যাবার পর আমরা একটা 
খোলা জলের সন্ধান পেয়ে” ওপরে ওঠার মতলব করলাম । এদিকে 
ঝড়ের ধকল বিমিয়ে গেছে । বরফের নীচে ধীরে ধীরে নটিলাসকে 
এনে ফেলা হু'ল, তারপর একটু একটু করে ওপরে উঠলাম। অল্প 
সময়ের মধ্যেই পেরিস্কোপটা জল ঠেলে মাথা উচু করে ফেলল। তারপর 
আমার চোখের সামনে যে দৃশ্যটা জেগে উঠল সেটা সাধারণ ভূ-পৃষ্ঠ 
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থেকে নেখার সামিল। চারিদিকে এব ড়েো-খেবড়ে! ভাঙ। ভাঙা বরফের 
বিস্তার। যেদিকেই তাকাই “গন্তম্প্শী বরফ আর বরফ ধৃধু করছে 
বরফ । 

বরফবেছ্টিত এই জলথণ্ডের পরিধি খুব অল্লায়তন--কোনো রকমে 
আমাদের জাহাঁজটুকু তাতে ধরে। যদ্দিও আমাদের চারপাশে ইতন্তত 
বরফ ভেসে বেড়াচ্ছে, আমর] তা গ্রাহও করছি না। কেন না? তার। 
যদি আমাদের ঘেরাও করে তাহলে আমর! টুপ, ক'রে জলের তলায় 
নেমে যাবো । এমশিতে বরফের চাপে আমাদের সাবমেরিনের খোল 
ভাঙতে পারে না। ওদিক ডঃ লয়েন আর তার সহকারী সমুদ্র-তলের 
নমুন্] সঞ্চয় করতে ব্যস্তভ। আমি চটু ক'রে জন ক্রাউজিগকে একটা 
রবারের নৌকোয় ক'রে নিচে নামিয়ে দিলাম ফটে! তোলবার 
জন্ত-_ক্রাউজিগ. হ*ল আমাদের নটিলাসের সরকারী ফটোগ্রাফার । 
জাহাজীদের মধ্যে অনেকেই নৌকে। বাইতে এগিয়ে এসেছে । এই 
সময়ে আমার মনে দৃ 'প্রতীতি হ'ল যে, আমাদের এই নাবিকদলের 
যা দক্ষতা আর মানাসক গঠন, আর আমাদের যা হাতিয়ার রয়েছে 
তা দিয়ে আমরা যে কোনও প্রতিরোধকে আগ্মেয়ান্ত্রের সাহায্যে উড়িয়ে 
দিতে পারি। 

একথা সত্যি যেঃ নটিলাস নৌঘুদ্ধেব একটা অভিনব নুতন অধ্যায় 
রুচনার উদ্বোধন করেছে । আমাদের এই জল্যাত্রা সামরিক পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রমাণ করল যেঃ আনবিক শক্তি চালিত জাহাজ এই বিজন লোকেও 
নরাপদে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারে__এখানে আমরা অদ্বিতীয়, যতদিন 
পির্যস্ত সৌভিয়েট ইউনিয়ন অন্বরূপ আনবিক জাহাজ তৈরী ক*:* বিরুদ্ধ 
শক্তি স্থতি করতে পারছে, ততদ্দিন আমর সম্পূর্ণ অপ্রন্িদ্বন্থী হয়ে থাকবে]। 

আমাদের নৌবভবে যুগান্তর রচনায় সহায়ক চারখানি আগ্রেয়াস্ত্র সজ্জিত 
আনবিক ডুবোজাহাঁজ তরী হয়েছে; এ্যাডমিরাল রিকোভারের ভাষায় 
এগুলি «জলমগ্ন উপগ্রহ* । যদি রাশিয়া আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
আসে তাহলে এর দুর্ধর্ষ আক্রমণে তাদের বিপর্যস্ত করে দিতে পারবে। 
রিকোভার বলেন যে এর] মেরু সমুদ্রে লড়তে পারে? বরফের তলাতে 
গিয়েও এদের লড়াই করার হিম্মত রয়েছে । মেরু-মানচিত্রের দিকে চোখ 
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রাখলে আজ এই কথাই মনে হয় যে, এই বদ্ধুর+ বিরুদ্ধ সমুদ্রের বুকে 
আমাদের এই বহুদুর পাল্লার আগ্নেয়াস্তের সাহায্যে আমর] বিরাট সাজোয়। 
মহড়ায় বিজয়ী হজেপারব অক্লেশে । 

সোভিয়েট এলাকার অধিকাংশ অঞ্চলকেই ১৫০০ মাইল পাল্লার 
আগ্নেয়াস্ত্রের নাগালেই পাওয়। যায়। বরফের এলাকার মধ্যে থেকে 
সরাসরি আক্রমণ চালানো যায়-এই আমাদের মতে! জাহাজের পক্ষে 
সেটা আরত্তগত। রিকোভার বলেন যে, “যেহেতু এই জাহাজগুলো৷ 
বরফের নীচে গা-্াকা দিয়ে থাকতে পারে এবং সোনার দিয়েও এদের 
অবস্থান নির্ণয় করা যায় না সেহেতু এই আনবিক ডুবোজাহাজের হদিস 
করা শত্রুর পক্ষে খুব ছঃসাধ্য ব্যাপার। সন্ধানী রাডারও এই আনবিক 
আগ্েয়াম্ত্র প্রয়োগকারী ডুবে জাহাজের পাত্তা পাবে না। ঘোর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন াতে বিরাট প্রান্তরে একটি কালে! বেড়ালকে খুজেবার 
করা «এর চেয়ে সহঙ্জ কাজ।” এই সফরে আমার কাছে এই তথ্যটা 
পরিক্ষার ধরা পড়েছে যে, এখানে সাধারণ ভাঁসা জাহাজের চোক] সম্ভব 
নয় পথ নেই । বরফের রাজ্য এই মেরুঅঞ্চল* আনবিক শক্তির ডুবো 
জাহাজ বরফের আড়ালে থেকে অস্ত্র হানলেও তাকে আক্রমণ করার উপায় 
শত্রুর নেই। যদিবাসে এই জাহাজের অবস্থানের সন্ধান পেয়ে ওপর 
থেকে বোম! ফ্যালে তাহলে €সগুলো ওপরের বরফের আস্তরণে ব্যাহত 
হবে-্প্বরফের বর্মে আমরা আুরক্ষিত। কাজেই আমাদের এই অভিযান 
সামরিক গুরুত্বের দির দিয়েও মূল্যবান, নূতন পথ আমর] দেখতে পেয়েছি, 
দেখতে পেরেছি । 

ছুনিয়ার এই নির্জন, বরফ-তের1, ষোলআন নিজস্ব হদে আমর] ঘণ্টা 
ছুই জললীল! সমাপন ক'রে আবার সলিল অতলে ডুব দিলাম । ছুদ্দিনে 
দুশেো! মাইল চকর মেরে বরফের কিনারায় ভিড়লাম। খবরট1 টিগারকে 
দেওয়া হ'ল। 

এরপর ডুবো! পথে ইংলগ্ডে পাড়ি জমালাম। 

মেরু তুষারের তলদেশ দিয়ে পরিক্রমার প্রথম পরিকল্পনার অধিনায়ক 
কুলে ভার্ণে, তাঁর উপকথার সেই ডুবোজাহাজের নামও ছিল নটিলাস। 
কতকাল পরে সত্যিকার নটিলাস, ভার্ণের স্বপ্র কল্পনাকে বাস্তবে সার্থক 
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ক'রে তুলল--এও ত একজন মাহষেরই স্থষ্টি সেই মহাশক্তিময় দুরদৃষ্টি আর 
কল্পনার জনক হু'লেন এ্যাভ.মিরাল রিকোভার। ক্রমশঃ আমরা অপেক্ষাকৃত 
উষ্ণজলের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলাম । এই সময়ে মনে হচ্ছিল, এই 
নটিলাসের নাবিক আমরা, আমরাই ত মানুষের জ্ঞান-গোচর করেছি 
মেরুসমুদ্রের সম্পর্কে নৃতন তথ্য-_জ্ঞানের ভাশারে আমাদের বৈজ্ঞানিক 
অভিযানের অবদাশ সামান্ত নয়! কিন্ত এসব নিয়ে ত মৌজ ক'রে 
কাটাবার ফুরসৎ নেই । আমাদের এখন তৈরী হতে হবে- আমাদের 
সামনে পোণ্টা জবাবে'র গুরু দায়িত্ব পড়ে রয়েছে । আমর] চলেছি যুদ্ধের 
দ্বিকে এগিয়ে | 

€ইংলণ্ডের দিকে এগোতে এগোতে কতকটা কাকতালীয়ভাবেই নটিলাস, 
আর একটা স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক করে তুলল--জুলে ভার্ণের আরও একটি 
্বপ্ন সত্য হয়ে উঠল । মেরুচক্রের ঠিক দক্ষিণে নটিলাসের ডুবপথের সফর 
৬*০০* মাইল পূর্ণ হল। লোকপ্রবাদের হিসেব মতে1তিন মাইলে এক লীগ 
হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ষেঃ মাত্র একবার বসদ-খোরাক নিয়ে আমাদের 
জাহাজ “সমুদ্রের তলা দিয়ে ২০০০০ লীগ অতিক্রয* করেছে । 
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৪ দশ॥ 


পাণ্টা জবাবের সময়ে, এবং তারপর বিশেষ দক্ষত1 প্রদর্শনী মহড়াতে, 
ব্রিটিশ সাবমেরিন প্রতিরোধ বাহিনীর বাছাই কব] বহরের সমক্ষে নটিলাস 
অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিল। নটিলাসের নৈপুণ্যে ব্রিটিশ নৌবিভাগ মুগ্ধ 
হ'ল, তার শক্তির বহরে অভিভূত হ'ল। নটিলাসের দক্ষতার প্রভাব 
তাদের মনে এমন রেখাপাত করল যে, ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ নৌবাহিশীকে 
আণবিক শক্তি-কেন্দ্রিক করার সংকল্পও গৃহীত হল। সেই ছ্াচেই দির্মীয়মান 
ড্রেডনটকে গড়া হচ্ছে। ব্রিটেন আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক আণবিক চুক্তি 
অহ্থসারে সম্পূর্ণ শক্তিঞ্জনিত্রের পরিকল্পনা আর গঠনের কাঁজ যুক্তরাষ্ট্রই 
সম্পাদন করবে। 

অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা পশ্চিমে ফিরলাম এবং মাস পেরোবার 
আগেই দেশে ফিরলাম-_নিউ লগ্নে | 

এর অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে উড়ে চলে আসতে হ'ল ওয়াশিংটনে, 
নৌব্হরের প্রধান সেমাপতির কাছে মেরু অভিযান এবং পাল্টা-জবাবের 
বিবরণ দাখিল করবার জন্যে । অবশ্য এর আগেই আমি সরকারী কেতায় 
বরফরাজ্যে অভিযানের বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন পেশ করেছি_তাতে 
একথাও উল্লেখ করেছি যে? ওই অঞ্চল আরও কাজ 5ওয়! দরকার । যদ্দিও 
স্পষ্ট ক'রে উত্তর মেরুর উল্লেখ আমি করি নি, তবে আমার বিশ্বাস যে, 
নৌ-দক্ষতার অধুনাতম যন্ত্রপান্তির দৌলতে এবং উন্নহতব কম্পাস ব্যবস্থার 
নিরাপত্বায় সঙ্জিত হ'লে আণবিক লাবষেরিন অনায়াসে উত্তর মেরুতে 
পৌঁছতে পারে। 

পেপ্টাগন থেকে বেরিয়ে এলাম তখন বেলা পড়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে 
এসেছে । মনট। ভার ভার। কেন না? আমি এতক্ষণ যাদের কাছে 
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নটিলাসের অভিযানের বিবরণ দিয়েছি, বেশ বুঝতে পারছি যে, তাদের: 
মনে আমার এই কাহিনী তেমন রেখাপাত করে নি। আমিব্যর্থ হয়েছি £ 
আমাদের এই প্রচণ্ড মেহনত আর বিপদের ঝুকি নিয়ে কাজ করার 
কোনে মর্যাদাই তাদের কাছে নেই! আমি যখন শাম্ত মন্থর গতিতে 
ম্যলের মুখে নামছি তখন হঠাৎ ক্যাপ্টেন পিটার অরাগ্ডের সঙ্গে দেখা 
হয়ে গেল। অরাগ্ হচ্ছেন প্রেসিডেণ্টের নে-সহকারী 1 ছ"মাস আগে 
তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল । আমর! দু'জনে অভিবাদন বিনিময়, 
করলাম। তারপর তিনি আমায় শহবে পৌছে দিতে চাইলেন । হোয়াইট 
হাউসের কাছাকাছি এসে তিনি আমায় নটিলাসের খোজ খবর জিজ্ঞাসা 
ফরাতে আমি অল্প কথায় আমাদের তুবারভেদ্রী অভিযানের কথা বললাম। 
আমর] উত্তর মেরুর পেনে ছুশো মাইলের মদপ্যে যেতে পেরেছি শুনে তিনি 
থুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং বিদীয় নেবার সময় অশ্ররোধ করলেন" 
“দি কাল আমার আপিসে হোয়াইট হাউসে আসেন ত খুব ভালো! হয়। 
পারবেন কি আসতে ?' আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। 

পরদিন অরাওকে আমাদের অভিযানের আগ্পান্ত কাহিনী শোনালাম। 
এই মানুষটা নটিলাসের আশ্চর্য কীত্তিৰ গুরুত্ব সত্যিই হৃদয়ঙ্গম করল। 
যে সময়ে যুক্তরাপ্ই্রীর বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রকৌশলের অগ্রগতি একান্তভাবে 
প্রশ্নোজন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের এই কমকৃশলতা যেন তাকে আরও 
অভিভূত করেছে । যখন মাথার ওপরে স্পুটুনিক আস্বালন করছে? যার 
ওপর রাশিয়ার বিজয়-বৈজয়ভ্তীও প্রচারমহিমায় প্রোজ্জল, সেই অন্স্থায় 
আমাদের প্রগতির পরিচয় জরুরী নয় কি! হয়তো সেই ভাবায় গ্োতিত 
হয়েই অরাণ্ড আমাকে প্রশ্ন করলেন । 

«আপনি কি মনে করেন যে ০টিলাস ডুবো পথে সারা পৃথিবীটা 
প্রদক্ষিণ করতে পারে 1?” 

“এটার জন্যে কেবল সমম্ন আব আণবিক শক্তির খোরাক দরকার, 
এগুলো পেলেই, সম্ভব 1” 

তারপরই আমাদের নজর গিয়ে পড়ল অবাণ্ডের আপিসের দেয়ালে 
টাঙানে। পৃথিবীর যানচিত্রের উপর 1 আর যতক্ষণ সেখানে ছিলাম আমার 
দেহট] চেয়ারের সামনের পিকে উদগ্রীব হয়ে বু'কেই ছিল । আলোচনাক্ক 
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"আমি মেতে উঠেছিলাম। সামনের চার্টের ওপর চোখ রেখে ছুনিয়ার 
সকল দরিয়ার তল! দিয়ে পরিক্রমার আলোচন1 চলল দীর্ঘক্ষণ । এবমধ্যে 
আবার ঘুরে এল মেরুসমুদ্বের বরফরাজ্যের প্রসঙ্গ, এল উত্তর মেরু স্পর্শ 
করার বাকী কাজটুকু সেরে ফেলার আশু প্রয়োজনের কথ। | পৃথিবী 
পরিক্রমা করতে *লে ত উত্তর মেরুকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। 

সত্যি কথা বলতে কি, আলোচনার গোড়াতে যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর 
দিয়ে পরিক্রমার কথা হচ্ছিল তখন আমি অন্ত কথা ভাবছিলাম--আমার 
ধারণ]! ছিল যে, আজ থেকে দু-তিন বছর পরে কি করণ হতে পারে সেই 
কথাই হচ্ছে । ১৯৫৭-র অভিযানের প্রতিবেদনে আমি উল্লেখ করেছিলাম 
যেঃ “হিসেব ক'রে, ধীরে ধীরে” মেরু-পৰিক্রমার সংকল্লে অগ্রসর হতে 
'হুবে। কেন না) ১৯৫৭-ব এই অভিযানের বিপদ এবং এ সম্পর্কে কোনে! 
কোনে। মহলে যে নিরুৎসাহের মনোভাব দেখেছি, তাতে ভাবতেই পারি 
নি যে এইভাবে অকন্মাৎ সরকারী সহায়ত! আসতে পারে । একেবারে 
প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক সমুদ্র অতিক্রমের প্রস্তাব! হোয়াইট 
হাউসের কল্পনার দৌড় আর উৎসাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল ন1] ত! 

অরাণ্ড আমাকে সাবধান করে দিলেন, মন্ত্রগুপ্তীই হ'ল আসল কথা । 
তারপর বললেন যে, সপ্তাহ খানেক পরে একদিন হোয়াইট হাউসের 
লোকদের কাছে ১৯৫৭-র অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা কি আমার 
পক্ষে সভব ? 

আমি ঘাড় কাৎ করে জবাব দিলাম--“আপনি যা বলবেন, এর ওপর 
আর কোনো কথা থাকতে পারে না।% 

ফিরে এলাম নিউ লগ্নে আমার জাহাজে । হোয়াইট হাউসের প্রসঙ্গে 
ঠেঁট ফাক করিনি কারও কাছে। পরের সপ্তাহে আবার ওয়াশিংটনে 
ঘুরে এলাম । হোয়াইট হাউসের কর্মচারীদের মধ্যে জনাত্রিশেক সমস্থ 
আমার অভিজ্ঞতা শোনবার জন্য সেদিনের ৫বঠকে এসেছিলেন--এ দের 
মধ্যে শেরমান এ্যাডাম্স এবং জেমস হেগার্টিও ছিলেন । 
এর আগে অরাণড যে প্রশ্নটি করেছিলেন হেগার্টিও আমাকে আজ সেই 
'এএকই কথা জিজ্ঞস।) করলেন--“আপনাব্র এই জাহাজ নিয়ে পৃথিবী 
পরিক্রম! করতে পারেন 1” 
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এ জিজ্ঞাসা শুধু তারই নয়্ঃ আমি জানি, অনেকেরই মনে উঠেছে ।+ 
আমিও একই জবাব দিলাম--্তা পারি বই কি, কেবল চাই প্রচুর সময়: 
আর জাহাজের পর্যাপ্ত আণবিক রসদ | 

হেগার্টি মাথা দ্বোলালেন, তারপর পায়চারী করতে লাগলেন-_গভীর 
চিন্তায় ডুবে গেছেন তিনি । আমার কাছ থেকে হাত চারেক দূর থেকে 
হঠাৎ ঘুরে এলেন। তার চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে । হেসে বললেন 
_ণ্ধন্তবাদ্৮অশেষ ধন্যবাদ |” 

অধিবেশনের টেঠক থেকে যখন উঠলাম তখন আমার মনট! 
খুশিতে ঝলমল । যদিচ সরকারী ভাবে কিন্বা পরোক্ষ আভাষে বিশেষ 
ক্ষিছুই প্রকাশ করা হয় নি তবু আমার বিশ্বাস যে, নটিলাসের যেরু- 
দ্বরিয়ায় অভাযানকে “হোয়াইট হাউস আর পাঁচট। সাধারণ ব্যাপারের 
গড় হিসেবে দেখছে না, বিশেষ তাৎপর্ষের উদ্রেক করেছে নটিলাস! 
হোয়াইট হাউসের নেক নজরে পড়ার গুরুত্ব কম নয়। দেখান থেকে 
বেরিয়ে অন্জগকে ভার আপিসে পৌছে দ্রিলাম ! অরাণ্ড আমাকে 
চট করে ছাড়লেন ন], আবার সম্ভাব্য মেরু অভিযানের কথা উঠল। 
পৃথিবী প্রদক্ষিণের পক্ষে যে-পথই ধরা হোক ন1 কেন, প্রশাস্ত মহাসাগর 
থেকে আটলান্টিক সমুদ্রে পড়বার সব চেয়ে সুবিধাজনক বাস্ত! হচ্ছে 
বরফের তলা দিয়ে উত্তরমের ডিডিয়ে যাওয়1, এ সম্পর্কে আমর ছুজনেই 
একমত | বনু শতাব্দীর স্বপ্ন হয়ে থাক] উত্তর পশ্চিমের লক্ষ্য পথটা 
বাস্তবে উদঘাটিত হবে ! 

হোয়াইট হাউস ছাড়বার আগে অরাণ্ড আবার আমাকে 
সাববান করে দিলেনঃ খবরদার এখানে আসার কথ '.যেন কেউ 
ন। জানে? আগামী মেরু অতিক্রমের সম্পর্কেও যেন কোনো কথ| কেউ 
টের নাপায়। 

নিউ লগ্নে ফিরে এসে আমি পেপ্টাগনে একখান! চিঠি লিখলাম। 
চিঠির বক্তব্য হল এই যে, আগামী ১৯৫৮তে নটিলাসকে দ্বিতীয় বার মেরু 
অভিযানে পাঠানো হোক ।**মনে মনে ভরসা আছে হোয়াইট হাউসের 
সমর্থন পাবো । হোয়াইট হাউসের অস্কমোদন পেলেই, সোনার যন্ত্রপাতি 
এবং নাব্য যন্ত্রাদির উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত কর! দরকার হবে। অর্থাৎ 
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-১৯৫৮-ব যেরু অভিযান পরিকল্পন1 সমধিত হলে এইসব উদ্যোগ আয়োজনের 
ক্গযোগ জবিধে আদায় সহজ হবে । 

একান্ত গোপনীয় এই অভিযানেন্র পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজের 
মনকে নানা কঠিন প্রশ্নের পরীক্ষায় ফেলে যাচাই করলাম! লোকে যে 
পরিকল্পন। সম্পর্কে আলাপ আলোচন! করছে ৫েটা হেন অসম্ভবের পেছনে 
মিছে ঘোরার মতোই মনে হচ্ছে। গত অভিযানে আমরা য। জেনেছি 
আর এখনও য1! জানতে বাকী রয়েছে»ছুটোর তুলনামূলক হিসেব 
খতিয়ে কেউ যর্দি ১৯৫৮তে পুনর্যাত্রার প্রস্তাব দ্রিত তাহলে আমি 
কিছুতেই এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে চাইতাম না। গত অভিযানের অভিজ্ঞতা 
থেকে জেনেছি যেঃ এটা অসম্ভব, একে অনুমোদন করা! পাগলামির 
সামিল। অথচ অবাক কাণ্ডঃ আমি নিজেই ত হোয়াইট হাউসে বলে 
এসেছি এ অভিযান সফল হবে ! 

যদি সত্যিই এই সফরে বেরুতে হয় তাহলে কতো! কাজ করতে 
হবে-_হাজারে। রকমের খুটিনাটি দরকারী কাজের কথা আমার মলে 
জেগে উঠছে । কিন্ত কিছুই ত করাযাচ্ছে না । আমার হাত-পা বাধ! । 
কেন ন! পরিকল্পনার মন্তরগুপ্তী বজায় রাখতে গেলে আমাকে মুখ বুজে 
অপেক্ষা করতেই হবে। 

দেড় মাস কেটে গেল, সরকারী মহলের সাড়া শব্দ নেই! একমাত্র 
অরাণ্ডের একটা টেলিফোন পেয়েছি তাতে বীজাকারে একরাস্তি 
খবর “কাজ এগোচ্ছে ॥ ব্যস* আর কিছুই নয় ! 

পেন্টাগনে আমি যাওয়ার একটা ফল ফলেছে। সেখানকার বড় 
বড় অফিপারদের মনে হাগেটির মতোই প্রশ্ন উঠেছে-_ভূ-প্রদক্ষিণের প্রশ্ন | 
জনাকয়েক উচ্চপদবীর নৌ-কর্মচারীর ওপরে এর সভভাব্যতা সন্বন্ধে অন্থ- 
সন্ধানের ভার পড়েছে । তারা আমারই মতো রায় দিয়েছেন, সম্ভবপর 
বই কি। এর কয়েকদিন পরেই নোৌবহবের প্রধান সেনাধ্যক্ষ এযাড- 
মিরাল বার্ক, নটিলাসকে আগামী গ্রীষ্মে ভূ-প্রদক্ষিণের কাজে পাঠাবার 
স্থপারিশ করলেন । 

' প্রেসিডেন্টের মনোভাব এক কথাতেই বল! যায়--তিনি এতে উৎসাহ 
দিলেন। আমাদের প্রস্তাবিত মের অভিযান তার কাছে খুব সমাদৃত 
“হয়েছিল । আমার ধারণা তার অবিচ্ছিন্ন তীক্ষ লক্ষ্যের প্রসাদেই আমাদের 
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অভিযানের আয়োজন নিরঙ্কুশ ভাবে সার্থক £হুয়ে ফুটে উঠেছিল। 

শাস্তির আমলে আমাদের অভিযানের পরিকল্পনাই বোধ করি 
সবচেয়ে বড় এতিহাসিক গোপন আয়োজন। এই গোপনতার ছুটে! 
কারণ ছিলঃ প্রথমতঃ নটিলাস যখন বেৰিং প্রণালী অতিক্রম করবে তখন 
যদ্দিচ তার গতিগথে সোভিয়েট এলাকার বাইরেই থাকবে তবে তাদের 
সাবমেরিন চলাচলের আওতার মধ্যেই সেটা পড়বে । এ পথেযাওয়া 
একেবারে নিরাপদ ময়। অবিশ্যি আমি স্বীকার করছি যে, তেমন কোলে? 
ঘটনার আশঙ্কা খুবই কম--কিন্ত যদি কোনো! গোন্পমাল বাধে ! দ্বিতীয্তঃ 
সবাই ভাবছে যে আগে যাত্রাট! সুসম্পন্্ কর1ই ভালো", প্রথম পদার্পণের 
বাক্জাছুরীটা পরে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রচারের পর্বটা পরে 
ব্রাখাই ভালে । এই সব কারণেই, কেবল মাত্র সরকারী মহলেরও মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ছাড়া পরিকল্পনার ভেতরের কথা কেউ টের পায়নি । 

জানুয়ারী মাসে পেণ্টাগণ থেকে একট টেলিফোনের ডাক পেলাম । 
বিষয়ট। নাকি এমনই “স্পর্শকাতর যে ত। টেলিফোনে বলা চলে না।” 
আমাকে অবিলম্বে বিযার গ্যাডমিরাল ভাসপিটের দপ্তরে (ডুবো লড়াই 
বিভাগ) হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল।) বাতের গাড়িতেই 
ওয়াশিংটনে বুওনা হলাম-_-সার1 পথট। ছুর্ভাবনায় কেটেছে । কেবলই 
হাতড়ে বেডালাম-_-«মাবার কি গোস্তাকী করেছি আমি ?” 

পেন্টাগণে পৌছে প্রথমেই সাজোয়। সাবমেরিন বহরের কর্তা ক্যাপ্টেন 
ফ্রাঙ্ক ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করলাম $ কমাগ্ার এম. জি. (ডিউক) 
বেইনের সঙ্গেও দেখা করলাম | আমরা তিনজনে (খ্যাডমিরাল ডাসপিটের 
দপ্তরে দৌড়লাম। তার ঘর থেকে আর সকলকে বার ক'রে এ:ডমিরাল 
প্রজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর আমন বসতে তিনি বললেন--- 
*শোনে! এ্যান্ডারসন, এখন যদি বলি যে, উত্তরমেরুর মধ্যে দিয়ে নটিলাসকে 
নিয়ে তোমায় অন্য সাগরে যেতে হবে_তাহলে কেমন হয়?” তারপত্ 
তিনি এ্যাডমিরাল বার্কের প্রস্তাব এবং তাতে প্রেসিডেণ্টের উৎসাহের 
কথা সবই শোনালেন । 

এর অনেক আগেই নাব্যতার সম্ভাব্য সুবিধে-অস্ুবিধে সব দ্দিকই আমি 
খ্ু'টিয়ে ভেবে রেখেছি । নটিলাস যে উত্তর মেরু অতিক্রম করতে পারৰে 
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তাতে আমার কোনো! সন্দেহ নেই--গ্রীন্ল্যাণ্ড প্রিট্স্বার্জেনের মধ্যে যে 
ভুষার প্রতিরোধ রয়েছে সেট! ১৯৫৭-র মতো! নটিলাস স্বচ্ছন্দে ডুবে পেরিয়ে 
যাবে। সেখানে জল গভীর । কিন্ত দুরু সমন্তা এসব ছাড়িয়ে বেরিং 
প্রশালী আর চুকৃচি সাগরে পড়ে রয়েছে--স্থমের সমুদ্র আর প্রশালীর 
যধবতণ জায়গায় জল খুব অগভীর । 

পৃথিবীর উপর থেকে দেখলে এই অঞ্চলকে অতিকায় ফানেলের মতে! 
দেখায়ঃ বাঁকানে! তার মুখট1-_বেরিং প্রণালী-্দক্ষিণে বিরাজমান । 
গ্রীনল্যাণ্ডের দ্রিকের তুলনায় এখানে বরফ অত্যন্ত অবিস্তপ্ত এবং বীভৎস । 
দক্ষিণের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ফানেলের দেওয়াল, তার একদ্দিকে আলাস্ব! 
আর একদিকে সাইবেনিয়! ॥ নলের সরু মুখট]1 যেন বরফে চাপা । বস্ততঃ 
এরই বরফের গঠন সংস্থান সেই রকমই, একট] স্তরের উপর আর একটা, তার 
উপর আর একটা, আরও আরও উষর উপকূল রেখা ঘিরে এই ঘন বরফের 
পর্বত। এখানকার বরফের গভীরত! উত্তর মেরুর অস্ুপাতে অনেক বেশি ॥ 
এর ওপর প্রণালী আর চুকৃচী সাগরের জল এত অগভীর যে তাতে বিপদ 
আবও তেড়েছে। গড়ে ১২০ ফিটের বেশি গভীরতা এই দরিয়ায় নেই 
-্যেটা সাধারণ সাবমেরিণ চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি এই জলের 
ওপর ভারী বরফের টাই চেপে থাকে তাহলে তার তলা দিয়ে কিম্বা তাকে 
পাশ কাটিয়ে চল। কোনে সাবমেরিনের সাধ্য নয়। সেই বিপদসস্কুল লোলুপ- 
দৃষ্টি তুষার পাহাড়ের তল দিয়ে এগিয়ে যাবার কথা কল্পনা করলেও গা! 
শিউরে ওঠে । এরই -মধ্যে কোথাও কোথাও সাগরের জল একটু বেশি 
গভীর, হাতড়ে হাতড়ে পরম-সন্তপিত গতিতে দ্িবাশক্কিত চিত্তে সেই 
সামান্ত গভীর জলরেখা অনুসরণ ক'রে উত্তরের সবমেরু অববাহিকার দিকে 
এগোতে হবে। 

শ্রেফ নাব্যতার দিক দ্িয়ে বিবেচন। ক"রে দেখতে গেলে, ভাঁলো। ক'রে 
ভেবে নেওয়! দরকার যেঃ ওই অঞ্চলের অস্থির বিদ্বসক্কুল আবহাওয়ার মধ্য 
দিয়ে আদৌ অগ্রপর হুওয়! সমীচীন কিনা? তা ছাড়! নৌপরিচালনা 
সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ত রয়েছেই । এাড মিরাল ভাস্পিটের সম্মুখে 
বমে আমি মনশদক্ষে দেখতে পাচ্ছি, অজ্তান। সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নটিলাস 
চলেছে, তার মাথার ওপরে বিরাঁট-বিরাট বরফের টাই হুমৃড়ি থেয়ে ঝুলে 
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রয়েছে আর ফ্যাদোমিটারে দরিয়ার গভীরতার নির্দেশ রেখাযিত হয়ে 
ফুটে উঠছে । কোনে! দ্বিকেই নড়। সরার, হাত-পা! খেলিয়ে চলার মতো! 
প্রশস্ত পরিলর নেই। নটিলাস এগিয়ে চলেছে খুব হিসেব করে ! যেন খুব 
নিচু কাটাতারের বেড়ার ভেতর দিয়ে একটা বাচ্চা! ছেলে গলে যাবার চেষ্টা 
করছে । কিন্ত নটিলাস ক্ষীণ কলেবর নয়, ছোটখাটে| সহরের মতো তার 
পরিধি» চারহাজার টন ওজনের ভারি দেহটাকে জলের তলে ডুবিয়ে নিয়ে 
তাকে চলত হচ্ছে_-এখানেই তার সঙ্গে সেই বালকের বিরাট পার্থক্য | 

এ সবই জানি। কিন্ত সেই সঙ্গে এও জানি যে, নটিলাস পারবে । 
তেট। নিশ্চিত জানি তা-ই বললাম, হ্যা পারা যাবে । 

একটার পর একট আলোচনা €বঠক চলতে লাগল । ডঃ লয়েনকে 
ওয়াশিংটনে তলব করা হ'ল। তিনিও এসে আমার মতেই সায় দিলেন। 
অর্থাৎ আমি যেমন বলেছি, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিকে যাওয়ার 
ছুর্লজ্ঘ্যতম পথট। আগে জয় করতে হবে । আমরা বিজয়ী হবো কি ন। 
সেকথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে কখনোই বলা সম্ভব নয়। আমাদের যাত্রাটা 
একেবারেই পরীক্ষামূলক মনে।ভাব নিয়ে শুরু করতে হবে! যদ পারি, 
যতট। পাপ্ি এগিয়ে যাবো একেবারে অসম্ভব না হ'লে" বরফের চক্তাস্ত 
প্রাণসংশয়ী না! হ'লে আমব1 শেস অনপ্রি যাবে । যেখানে সেরকম বিপদের 
সম্মুখে পড়ব সেখানে আমাদের পরিকল্নন রদবদল করার কথা ভাবতে 
হবে--কেন না, নটিলাস লা তার নাবিকদের অযথা সর্বনাশের সম্মুখে 
ঠেলে নিয়ে যাওয়া আমাকে দিয়ে সম্ভব নয । 

এখন বাকী রইল একটা চিন্তার মীমাংসা, প্রথম অভিযানট? শীতে 
ক্করা হবে, না গ্রান্মে ? শীতের সময় বেন্িং প্রণালীর সংকীর্ণ জল, ন্নাতের 
অনেক নীচ পর্যন্ত জমাট বরফ নেমে আসে । আর, গরমের সময় এর 
গভীরতা স্ুনের অববাহিকার মাথায় মাথায় উঠেষায়। হয়তে। ভবিষ্যতের 
কোনো সফরে, দ্রেখা যাবে যে আমার এই ধারণ! ভুল, কিন্ত তখনো পর্যন্ত 
বরফের সম্পর্কে যে সামান্ত জ্ঞান আমাদের পৃ'জি ছিল তাতে গ্রীম্ম খহুঁতে 
সফরই প্রশস্ত যনে হ'ল । ভাতে অন্ততঃ অগভীর জলের মধ্য দিয়ে বরফের 
নিচে আমাদের যাত্রার কালটুকু যথাসভ্ভব কম হবে । 

মোটামুটি ঠিক রইল যে, আমরা জুনের আট তারিখে বেরুবো |" 
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॥ এগারো । 


নিউ লগ্ডনে ফিরেই আমার নতুন একজিকিউটিভ অফিসার লেঃ কমাগার 
ফ্রাঙ্ক গ্যাডামকে, চীফ এঞ্জিনিয়ার লেঃ পল আলি, এবং আমার নৃতন 
নৌ-চালন বিশীরদ লেঃ শেপ জেঙ্কপকে আমার স্টেটরুম়ে ডেকে পাঁঠালাম। 
আলোচনার আগে তাদের সাবধান ক'রে দিলাম যেঃ ঘা কথা হবে সবই 
একান্ত গোপনীয় ব'লে ম্মরণ রাখতে হবে সবাইকে । ওয়াশিউনে যে 
গুরুত্বময় ঘটনার আয়োজন চলেছে, ওদের তা জানালাম । আমর] চারদ্দনে 
মিলে এখন আমার নাবিক জীবনের ছুরূহতম সংকল্পকে, গোপনতা 
বজায় রেখে কিভাবে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই 
ভাঁবনাই ভাবতে শুরু করলাম। নাটিলাসকে মেরু অতিক্রমের অফরের জঙগ্ত 
প্রস্তুত করতে হবে, অথচ সেটা বকে-পক্ষীতে যেন টের না পায়। 

জাহাজে, সোনার যন্ত্র এবং অন্তান্ত নৌ-যন্বার্দি যোজজনার ব্যাপারটা ত 
লুকিয়ে করা যাবে না। অতএব+ গ্যাড.মিরাল বার্ক একট। “লাক 
দেখানো! পরিকল্পন1” অনুযোদন করলেন। নৌ-বিভাগ থেকে ঘে।দণ] করা 
হস্নযে, আণবিক শল্তিচালিত নটলাপ এবং স্কেট আর সন।ন্তল রীতির 
ডুবোঁজাহাজ হাফবীক ১৯৫৮-র গ্রীষ্মে মেরু অঞ্চলে সফর করবে । এর 
বেশি একটি কথাও ফীস করা হ'ল না। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে? গত 
বছরের মতে! এবারও মেরু দরিয়ায় নটিলাস ডুবে। চক্র দেবে_ শ্রীণন্যা- 
স্পিট্স্বার্জেন এলাকায়। 

বসন্তে আমর প্রশান্ত মহাসাগরে যাবোঃ কেন ন সেখান 
থেকেই আমাদের মেরু অন্তক্রমের উদ্যোগ আয়োজন পর্ব শুরু হবে। 
এ্যাডমিরাল বার্ক রটিয়ে দিলেন যে, সাবমেরিন প্রতিরোধ সংশগ্র/ের 
আণবিক শক্তিচালিত ডুবে! জাহাজের সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপের ছদ্দোহদিস 
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দেখেশুনে নেবার উদ্দেশ্টেই নাটিলাসের এই পশ্চিম উপকূল যাত্রা? 
নটিলাল এই সফরে যে-সব বন্দর দিয়ে যাবে তা হল, বল্বোয়া, পানামা» 
সান্‌ ডাযেগো* সান্ফ্রান্সিস্কোঃ সিয়াটল। তিনি জানালেন যে, জুন মাসের 
সাত তারিখে নটিলাস পূর্ব উপকূলের দিকে পুনর্যাত্র/ করবে । সিয়াটল 
থেকে রওন। হয়ে ডুব পথে ছাব্বিশ দিন পরে? ঘুরে পানামাতে ফিরে আসবে । 
এই দীর্ঘকালের ডুবোধাত্রায় যেহেতু পরথিবীর উপর দেশের আবহাওয়ার 
সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ থাকবার কথা নয়? সেহেতু কোনও প্রকার 
সন্দেহের উদ্রেক না করেই আমর! যাত্র। সমাধ! করতে পারবে।। এবং 
কোনও বিজ্ঞানী কিম্বা নৌ-বিভাগীয় লোক যদ্দি আমাদের সঙ্গ নিতে চায় 
তাহলে তাকেও স্বচ্ছন্দে এডানে| যাবে-বল। হবে যে? আমাদের ভাগারে 
অক্সিজেন খুব পরিমিত পরিমাণ অতএব বাতি লোক নেওয়। চলবে ন1। 

এই পরিকল্পনাতে সাবমেরিণ প্রন্তিরোহী সংস্থাদের কাছে বাক খবর 
দেবেন যে, যখন আমর! তাদের এলাকার মপ্যে শিয়ে পড়ব, মাত্র তখনই 
তার আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে 1 তাবে আমাদের লম্বা সফরের 
আসল কাজ যেহেতু আবহাওয়া ও পারিপান্িক সম্পর্কে তথ্য-তল্লাসী 
সেহেতু নটিলাস প্রশীস্ত মহাসাগলেবে ঘাটিগুলে। থেকে অনেক দূর-দুর 
দিয়েই চলবে_-একথাঈ “নৌবহর প্রধান অন্যক্ষ ঘোষণা ক'রে দেবেন । 
আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্ট দূরপাল্লার ডুবো যাত্রা! সম্পক পরীক্ষানিরীক্ষা 
করা--্ভবিষ্যতে এই 'অণভজ্ঞতালব ফল আণনিক শন্কিগালিত সাবমেরিণের 
খুব বঞ্ছে আসনে, মরু আঞ্চলিক ডূবে। যাত্রার ক্ষেত্রে বিশেন ক'রে 
এটা মুল্যবান হনে । কাজেই, বার্ক বলবেন হে, তত এই সফরে 
ন।টিলাসের ঘ।ডে অন্ত কাজের ভার না চাপাশোত ভালো । 

লোক দেখানো পরিকক্পনা”র হিসেব মাফিক, জুলাইতে নটিলাস 
নিউ লগুনে ফিরে আসবে । এবং তারপর চুঁডান্ত উদ্যোগ, গোছগাছ চুকিয়েঃ 
স্কেট এনং হাফবীককে সঙ্গে নিষে গ্রীণল্যাণ্ড অঞ্চলের দিকে যাত্রা! 
জুলাইএর শেন কিন্বা অগাস্টের শুরুতে । 

ভালে! কবে ভেবে দখলে বেশ অহ্ৃভব করা যায় যে? লাক দেখানে। 
কর্ষ পরিকল্পনার কাজটা প্রায় আমাদের মূল যাত্রার সমান ক্টকর। গোট! 
নিউ ইংলগ্ডের মধ্যে মাত্র একটি অফিসারের সঙ্গেই আমি খোলাখুলি সব 
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কথা আলোচন। করতে পারি--তিনি তাবৎ আটলান্টিকের ডুবো জাহাজের 
কমাগডার, রিয়ার এযভেমিরাল এফ+ বি ওয়ার্ডার। আমি পারতপক্ষে 
আমার নাবিকদের ভশওতা দিতে সঙ্ষোচ বোধ করি, সেহেতু যখনই 
আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্র। প্রসঙ্গে কোনো আলোচন! ওঠার আভাষ পাই 
তখনই সরে? সরে' দূরে থাকি । 

আমাদের জাহাজে প্রথম যে যন্ত্রটি আসবে তার কলকজ। বড় জটিল, 
তার স্পর্শসংবেছি ত1 এবং সুক্ষ খুটিনাটি বন্দোবস্ত প্রায় ইলেক্ট্রনিক ব্রেন-এর 
অতো--একে বল! হয় “ইনাবৃপিয়াল নেভিগেটর? | শর্থ আমেরিকান 
এ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়াররা এই যন্ত্রটি এমনভাবে বানিয়েছেঃ যে দেশে- 
দেশাস্তরে তাদের “নাভাহে।, ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের বেলায় এই যস্ত্রের নির্দেশ 
অণুস্রণ করলে তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না। গতিবেগ+ যাত্রার দিক নির্ণয় 
এবং আরও অনেক খুটিনাটি খবর এই যন্ত্রে ধরা পডে_-কাজেই এর 
সাহায্যে আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখলে কাজের অনেক শাবিধে হবে। 
আমাদের অবস্থান সম্পর্কে স্ুম্পষ্ট ধারণ] এর মাধ্যমে পাওয়। যাবে। 

এপ্রিলের মাঝামাঝি এই “ইনাপিয়াল নেভিগেটর" মন্ত্র বসল নটিলাসে। 
উত্তর আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারের গোপনত1 বজায় রেখেই মাপা সময়ের 
মধ্যে হন্দরভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করল । যন্তরটা লাগানে৷ হয়ে যাবার 
পরু প্রথম দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, €(এর তড়িৎ-চক্রের 

যোগ স্থত্রগুলো সোনা দিয়ে ছাপ1)1 এই সব দেখে শুনে আমার বদ্ধ 

ধারণ। হ'ল, এত যার বাহার তা দিয়ে কাজ হবে না, বাহারই সার। কিন্ত 
আমার এই গণন। ভুল, প্রমাণ হ*ল। ইনারসিয়াল নেভিগেটর (4২6১) 
সর্বদা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে নিভূল হিসেব দিতে লাগল । যদি এই 
যন্ত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় তৈরি হয় তাহলে নৌ-জগতে 
যুগান্তর আসবে কোন সন্দেহ ০নই। মেরু অঞ্চলে চলাচলের পক্ষে 
আমাদের যেস্থুবিধে হবে সেটা না বললেও চলে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের 
সময় নিজেদের অবস্থান জানার যে প্রয়োজন তা এই “6০4-র দ্বারা ছন্দ 
ভাবে সাধিত হবে। 

কাজ যখন চলছে তখন স্পেরি জাইব্বোস্কোপের ইঞ্জিনয়ারর1 একট! 
নভুন্ম কম্পাস লাগিয়ে দিল আর 'নাটিলাসের অন্ত ছুটো কম্পাসকে উচ্চ 
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অক্ষরেখার উপযুক্ত ক'রে গড়ে দিল নতুন ভাবে | ওদের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার 
আমার সঙ্গে আব জেঙ্কসের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। মেরু সফরে কম্পাসের 
কার্ধসমস্ত! নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। সেই সময়ে আবার ডঃ 
লয়েনের লোকের ছট! সোনার যন্ত্র নিয়ে হাজির হ'ল। এর মধ্যে একটি 
নটিলাসের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী । এটা আমাদের ১৯৫৭-র চেয়ে নান! 
দিক দিয়ে উন্নততর | এবং সমুদ্র-তুষারের অন্ধিসন্ধি বিশ্লেষণের বিশেষ 
দক্ষতা এই যন্ত্রটর রয়েছে। নটিলাসের ওপরে ইলেকুটিক বোট কোম্পানীর 
লোকেরা চব্বিশঘণ্টাই ব্যস্তভাবে কাজ করছে। 

আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, ইলেকৃটিক বোট কোম্পানীর লোকের 
আপ নটিলাসের জাহাজীর। এই প্রচণ্ড কর্মসয[রোছের গুঢ কারণট] জানবার 
জগ্ত অদম্য কৌতুহলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। ওরা ভেবেই পাচ্ছেন! যে, 
যদি জুলাই-আগষ্টের আগে আমরা মেরু অঞ্চলে সফর না করি, আর যাত্রার 
আগে যদি আমর! নিউলগুনেই থামি তাহলে এত আগে থেকে কি জন্য 
এত উদ্যোগ আয়োজন 1 নতুন গীয়ারটা পরে লাগালেও তো চলত? 
আমাদের ৫কফিয়ৎ, শেষকালে গীয়ার-টিয়ার লাগানোর হয়তো সময় 
পাওয়া যাবে না,তারচেয়ে হাতে সময় থাকতেই সব কাজ মিটিয়ে রাখ! 
যাক, ধীরে স্বস্থে গ্রাশ্লা।গডের দিকে যাত্রা কবা যাবে । 

কিন্ত আমাদের এসব বানানে! গল্পে তাদের যনে সন্দ্হে ঘুচল ন1। 
অগত্যা আমাদের আর একটু মগজ ঘেটে ইলেক্টি,ক বোটের লোকেদের 
সঙ্গে আলোচন| বৈঠকে বসতে হল। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'ল জুলাই_ 
এর “স্থিতি”্র সমম্ব আরও কিছু কাজ তারা করবে । ও.ব সঙ্গে 
আলোচনার পরই গ্রোটনের জাহাজ কারখানার কর্ত। ক্যাপ্টেন । ঘথ এক 
ইন্তাহারে নটিলাসের কালনিক যাত্রাস্ছচী প্রকাশ করলেন । তাতে 
নটিলাসের প্রত্যাবর্তনের তারিখ পর্যন্ত বাতলে দেওয়া! হ'ল। এমনকি 
ইলেকৃটিক বোটের ত্ুপারভাইজারদ্ধের উডোজাহাজে ক'রে পানামায়, 
নিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণ! করা হয়ে গেল। পানামায় গিতএে তার! 
নটিলাসে চড়ে" তাকে নিউলগনে নিয়ে আসবে, তাও স্তির হয়ে গেল। 

ফেব্রুয়ারী শেষের দিকে রিয়ার খ্যাডমিরাল ওয়ার্ডার নটিলাসে 
স্কেট এবং হাফবীকের আগামী মের আঞ্চলিক অভিযানকে কেন্দ্র ক'রে 
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এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এতদিনে মেরু-বিশেষজ্ঞব] মেরুসমূত্রে 
সাবমেরিণের অন্থপ্রবেশ সম্ভাবনায় দস্তরমতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। 
কাজেই সম্মেলনে তাদ্দের ভিড় হল। এদিকে আমার অফিসারদের কাছে 
আসল মতলবট! জানিয়ে দিয়েছি এবং কিভাবে তাদের কল্পনাশ্রিত 
অভিনয় দ্দিয়ে আসল মতলবটা ঢেকে রাখতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছি । 
অধিবেশনে গ্রীণল্যাণ্ডের দিক থেকে প্রবেশের সম্পর্কেই এট] সেটা নিয়ে 
তর্কবিতর্কে আমর] ভীষণ তশপরভাবে মেতে বইলাম। আসল কথাট! 
ঘৃণাক্ষরেও প্রকাশ পেলে না। 

আমার কিন্তু একট। দিকে নজর ঠিকই রয়েছে,_-এই ধরণের অভিযান 
কেবলমাত্র স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়েই হওয়1 স্মীচীন। কাজেই পূর্ব উপকূল 
থেকে রওনার আগেই আমি এই দিকের কর্তব্য সম্পাদন করেছি ব'লে 
মনে করি । নটিলাসের যাত্রার কার্ষসণী ঘোষণার পরই আম কনিষ্ঠ 
অফিপারদের ব'লে দিলাম যে, তারা বেশ শান্ত ভাবে তাদের আপন 
আপন বিভাগে খোজ নিয়ে “দখুক, “এমন কেউ আছে কিঃ যে ব?ফের 
তলা দিযে সফরের কালটা ছুটি নিয়ে বন্দরে থাকতে চায়। ছুটি দ্রিতে 
আমাদের আপত্তি নেই। আর যদি সঙ্গে যেতে চায় তাতেও আপত্তি 
নেই।”” কিন্তু নাটিলাসের একটি প্রাণীও পিছনে পড়ে থাকতে চাইল না। 

নটিলাদের জাহাজীদের টৈশিষ্ট্যই এই যে, "তার! সব সময়েই মুখ 
বুজে থাকে” তাদের প্রত্যেকের ওপরেই আমার অগাধ ভরসা 
কাজেই তাদের ছলনা করতে আমার বিবেকে বাধে । কিন্ত এক্ষেত্রে 
কোনো উপায় নেই, কেন না “চরম গোপনীয়ত]” বজায় পাখতে হ'লে 
বেশি লোককে ত আসল কথাটা বল! চলে শী-যত কম "লাকে জানে 
সেই দ্বিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নিজেকে এই ব'লে পান্না দিলাম যে, 
যদি তাদের কাছে আসল অভিযানের কথাট। আগে বলি আর তারপর 
স্টো নাকচ হয়ে যায় তাহলে ওরা খুবই মশীহত হবে । অতএব ওদের 
ন। জানাই ভালে! । 

আমাদের এত সতর্কতা সত্বেও শেম্ব পর্যস্ত অপরের চোখকে কাকি দেওয়া 
গেল ন1। নটিলাসের অনেক জাহাজীই রীতিমত সন্দিপ্ধ হয়ে উঠেছিল । 
নইলে, যখন জাহাজের ওপর শীতের গরম পোষাক এবং টাটকা 
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জলের ব্যবস্থার জন্য গ্যান্টিফ্রিজ বাড়তি ডিজেল তোলা হ'ল, তখন একজন 
চীফ হঠাৎ এ প্রশ্ন করবে কেন, “আচ্ছা, আমর! ত ক্যালিফোণিয়াতে 
বসম্তকালীন সফরে যাচ্ছি, তাইযদি হয় তবে খামোথা এগুলো নেওয়! 
হচ্ছে কেন? এগুলো ত পরে, যখন আমর বরফে যাবো তখন 
নিলেই চলত |» 

সেই বাপাধরা গৎ শোনানো ছাড়া আমাদের অন্ত পথ নেই, বললাম-- 
“যতোটা পারা যায় আগে থেকে কাজ গুছিয়ে রাখতে দোষ কি?” কিন্ত 
কথাটা লে মনে ছল এতে তাদের যমন উঠবে না। অগত্যা আর একটা 
গুজব চালু করতে হ'ল । 

একদিন অকালে ঠ্যাডাম জাহাজীদের আশ্তীনায় হাজির হসে বললেনঃ 
যেগ পশ্চিম উপকূল েকে পানামার ফেরবার পথে আমি গভীর সমুদ্রের 
তল। দিয়ে ভূ-বিবুবরেখা ডিঙোব।র অন্থমতি পেয়েছি । এবং যেহেতু 
আণ শক শক্তির সালমেরনের মপ্যে আমরাই প্রথম এই নিরক্ষরেব] পার 
ভওযার 'গীগপবের অপ্িকারা হবো- একট! বিরাট সাফল্যের যোগ্য 
উৎ্পবের বশ্দোপস্ত করতে হবে ত! তার জন্তে জুৎ্সই উদ্যোগ আয়োজন 
কর] দরশ্চার। পাস, আর যায় কোথায়, এই উত্সবের পাণডারা অনেক 
দূব এগিয়ে গেল এমন কি এর জন্তে বিশেষ মানপত্র ছাপার ব্যবস্থাও 
তার করে ফেলল । বল] বাহুল্য সে উৎসব আদে হবার নয়। যাই 
হোক, আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হু'লাম যে+ এদের মনে সন্দেহের 
ছিটে ফে!টাও রইল নাযে আমর! প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে বরফের মধ্যে 
ঢুকতে যাচ্ছি। 

একটা সমস্যা আমাদের খুব ভাবিয়ে তুলেছে, “অ:লাস্কা থেকে 
পোর্টল্যাণ্ড, ইংলগ্ডের মধ্যবতা অঞ্চলের সম্পর্কে প্রকাশিত ₹ইপত্র এবং 
মান[চত্রার্ি সংগ্রহের কি উপায় হবে? কাজটা অবশ্য তেমন কঠিন 
নয় তবে আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত পদ্ধতিতে যে মুহ্তে” এইসব 
“তথ্যপত্র 'থাজ করা হবে তখনই হাইড্রোগ্রাফিক (স্মুদ্রতলের মানচিত্র) 
দপ্তরে সাড়া পড়ে যাবে, তাদের মনে সন্দেহ জাগবে । সি-এন-ও'র 
ডিউক বেইন এই দিক! দেখাশুনে। করার জন্তে ভারপ্রাপ্ত সে করুল 
কিঃ সি-এন-ও"র দপ্তরের নাম ক'রে সমগ্র মের অঞ্চলের জল তলের 
মানচিত্র চেয়ে পাঠাল। শেপ জোস্ককে ওয়াশি'টনে পাঠানে' হ'ল 
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কাগজপত্রগুলে আনবার জন্যে । একটা সিম্দুকে তালাচাবি দিয়ে, 
সেগুলো আমার স্টেট রূমে রইল, যখন তার দরকার পড়ত তখন 
দরজা বন্ধ ক'রে কাজ করত। 

আমর! গত বছরে যেমানচিত্র এবং জলতলের বিবরণী ব্যবহার 
করেছি আর রাশিয়ার প্রকাশিত মানচিত্রে কতকগুলো জলবাতণ ছিল 
সেগুলো একেবারে ভুল, তার প্রমাণ আমরা সেবারেই পেয়েছি। আর 
মের অঞ্চলের অববাহিক1 সম্পর্কে কোনো মানচিত্রই তরী হয় নি। 
জলতলের মানচিত্র দপ্তরের কাছে সি-এন-ও'র মারফতে আমাদের জন্য 
বিশেষ এক প্রস্থ মানচিত্র ও বিবরণী তৈরী ক'রে পাঠানোর অন্থরোধ 
জানানো হ'ল। তারা সি-এন-ও'কে জানাল যে সেগুলে। জুলাই-এর 
শেষ দিকে পাওয়া যাবে । সি-এন-ও জবাব দিলঃ যে ক'রে হোক মে 
মাসেই বানিয়ে দিতে হবে। এই মানচিত্রগুলো আমরা পেলাম সান্‌- 
ফ্রালসিস্কোর গরম গোপন” ভাকযোগে, সিষাটুলে রওনা হওয়ার ঠিক 
আগের মুহুর্তে । অবশ্য এর বেশির ভাগই আমাদের ১৯৫৭-তে ব্যবহৃত 
মানচিত্র । 

এই অভিযানে নিরাপত্ত। রক্ষার ভজন্ক আমার ব্যক্তিগত জীবন 
উদ্বেগ, যন্ত্রণার অন্ত ছিল নাঁ। হয়তে| অনেক বন্ধু-বান্ধবকেও চটিয়েছি,-- 
আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনার ক্ষেত্রে হঠাৎ থমকে গিয়ে অন্ত 
কথা পেড়েছি কিম্বা! এড়িয়ে যাবার জন্য কথ! ঘুরিয়ে দিয়েছি । 

বাড়িতেও কতকট1.সেই দশাই দ্রীড়িয়েছিল । ছ্ু-গার দিন বাদে 
বাদেই এটা-েটা অজুহাতে ওয়াশিংটনে দৌড়ই, রাত ছুপুরে টেলিফোন 
বেজে ওঠে-কথাঁবাত এমন ভাঁবে বাঁচিয়ে বলতে হয় যে, হঠাৎ শুনলে 
কেউ ভাবতে পারে উত্তট ধরণের খিস্তি করছি। তা ছাডা যেটুকু সময় 
বাড়িতে থাকি তার বেশিরভাগই কাটে আমার লাইব্রেরী ঘরে-বই, 
চার্ট, মানচিত্র এই সব নিয়ে। 

গত বছরে কিছু কিছু জাহাজীদের বৌ-র! নটিলাসের বরফের নীচ 
দিয়ে অভিযানের সম্ভাবনার কথা শুনেছিল, কিম্বা আন্দাজ করতে 
পেরেছিল । আর, এবারে নৌ-বিভাগ থেকেই ঘোবণ1 করা হয়েছে, 
নটিলাস, স্কেট, এবং হাফবীক ১৮৫৮-র গ্রীষ্মে কোথায় যাবে, কাজেই 
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এবার স্ত্রীরা জানে যে আবার বরফের তলায়। আমর1 সেঁধোবে11- 
সময় যত কাছিয়ে আসছে আমি ততই টের পাচ্ছিযে বনির মনে কেমন 
আশঙ্কার ছায়া পড়ছে। ও যেন গন্ধ পেয়েছে আমাদের এই 
যাত্রা গত বছরের চেয়ে বৃছত্তর, হয়তো! উত্তর মেরুর চেয়েও দূর পথের 
অভিযাত্রী আমরা | এবং ও ঠিক ধরে ফেলেছে, আমাদের যাত্রা! বিপদ- 
জনক । তবে বনিকে বাহাছরী দিতে হয় এই জন্তটেযে, এইসব সুক্ষ 
বিষয়ে ও চুপ ক'রে মুখ বৃজে থাঁকন্বে জানে । আমি যে যাত্রার 
বিষয়টা গোপন রাখতে চাই সেটা বুঝেই এ সম্পর্কে বেশী কৌতুহল 
প্রকাশ করে না। সেজন্তে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ । 

. আমাদের অজ্ঞাতসাঁরেই যেন হঠাৎ নিউ লণগ্ডনের নোউর তোলার 
দিনটা! চলে এল । এপ্রিলের পঁচিশ তারিখে আমাদের বন্দরের বন্ধন 
থুলে সঙন্ক্যে বেলায় গভীর জলে পড়ে আমর! ভূন দিলাম, পানামার পথে 
পাড়ি জমালাম। টেম্স নদীর পথ পবে লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ডে চলা শুক 
হল। 


॥ বারো ॥ 


বেস্বল দলের পরিগালক যেমন থেলার আগেই তার দলের জয় 
পরাজয় জানতে পারে বা বলে দিতে পারে তেমনি জাহাজের ক্যাপ্টেনও 
তার সফরের সাফন্য সম্পর্কে ভবিষ্যবাণা করতে পারে--ছোটখাট 
খুঁটিনাট লক্ষণকে আশ্রয় করেই তার এই অন্যান গড়ে ওঠে। আর 
পাঁচজন সাধারণ সফরকারীদের চেয়ে আমার মনের কুসংস্কার বেশী 
নয়। তন হা? কতকগুলে। লক্ষণকে আমি ফেলতে পারি না যেমন 
আবহাওয়া কি ওইরকমের কিছু কিছু চিহ্ন থেকে আন্দাজ করতে পারি 
শুভাশুভ। আমার মনে পড়ে, যখন ওয়া জাঠাঙ্গের কত ছিলাম 
তখন, বন্দর ছেড়ে আপনার ময় য'্দ সিন্ধু শকুনদের জাহাজের আশে- 
পাশে উড়ে বেড়াতে দেখলে মনট| খুণী হ'ত, ভাবতাম যাত্রা শুভ। 
আর যদি পাখীর! না উড়তে তাহলে মনট। খারাপ হয়ে যেতো সত্যি, 
অনেক সময় এই লক্ষণগুলে! মিলেও যেত। 

পানামার ডুবে। পথে নিজের অজ্ঞাতে কতকট] প্রবৃত্তিগত শিয়ম়েই 
আমি সুলক্ষণের আশায় পথ চেয়ে কাটিয়েছি । কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ 
কেটেছে কোনে! শুভ লক্ষণের আভাষ মেলে নি। একটার পর একটা 
নিত্য নতুন সমন্ত। এসে জুটেছে, তাঁর অধিকাংশই অবশ্য যাস্ত্রিক 
গোলযোগ । এ থেকে স্পই প্রামাণিত হচ্ছে যে নটিলাসের স্বভাবসিদ্ধ 
অব্যাহত গতি এ নয়। 

পানামার পথে আমাদের রিয়্যাক্টর ভালোভাবেই কাজ করছিল, 
কিন্তু হঠাঁৎ আবিষ্কার হ'ল যে, একটা বাম্প শীতকে (565800 ০07.065561) 
. ছোট্ট একটি ছিদ্র হয়ে সেখান দিয়ে লোন! জল ঢুকছে। হেঁদাট। খুব 
স্হক্, মাথার চুলের মতে! সরু। সাবমেরিনে এরকম ছোটখাট ছ্েঁদা 
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খাকাট। বিচিত্র নয়। কিন্ত এই যন্ত্রটার ক্ষেত্রে ওই সামান্ত ছিদ্রও 
মারাত্বক লোন! জলে এর নুক্সহম ক্ষয় বিপদের কারণ ঘটতে পাৰে? 
মাসে ঘুর্ণনযন্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রধষেছে। আব 


বরফের তলায় চাক! বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশের আর বাকী কি 
থাকে। 


আমাদের এঞ্জিনিযারিং অফিসার পল্‌ আলি আর তার শিশ্বকর্মীর শিষ্য 
দল-বল পাইপ, ভ্যাল্ভও সব নিহু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, বিচক্ষণ 
গোয়েন্বার মতে! । পল্‌ আপি ছি'দ্রর যূল ক্ষেত্রটা বার করল। তাতে 
মোটামুটি এই ভিসেব মিলশ,দশ হ।জার হুল কলকন্জার যেকোনো অংশ 
খথকে তার উৎপত্তি প্রা যেতে পারে । আসল জাযগাট] খুঁজে ঠিকই 
বার কর! যায়, তবে তা করতে হ'লে জাহাজটার "্পাশপাশ তলা খুলে 
ফেলাই প্রশস্ত উপায়, মোদ্দ। ওরা বৎ্পরনাস্তি চেছটা করেও ছিদ্দরট 
খুজে পেল না । অথচ এদিকে আস্তে আস্তে কন্তছন্নীবে ক্রোরাইডভ-এর 
মাত্র! বোছেই ফচ্ডে। উদ্বেগে আমি অন্দিকু ভয়ে উঠলাম । 

ওদিকে আর ক চিন্তা ভাভাাজব তরে বাতাস যহখানলি নির্দোষ 
থাকা উচিত, "1৪ থাকছে নাঁ। একটা পৌযাটে কুশলী জাহাজমস্ক 
ছডিয়ে লয়েছে, অথ তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষতহ 
ইঞ্জিন ঘর আর প্রচালক কক্ষের জানলেই এই ধেশায়ার ঘন আস্তরণের 
উপ্দ্রন ! গোদ্ডাতে আমরা 'ভবেছলাম একটা তাভা বং শুকানোর 
ধেোয়াই হবে,নিউলগুানে হালফিল জাহাজের যন্ত্রপাতি আর ভেতরের 
দেয়ালগুলে।র নতুন রং লাগ।নো হযেছে ত। “ক্ম্ক সাল্ধঈরণতঃ তং শকানোর 
গন্ধ মিলিয়ে গেল তবু এপেোায়! ত রয়েই গেল। একটুকু কমছে না! 
উল্টে, আমরা যতোই পানামার কাছাকংছি আসছি এধায়ার মাজত! 
ততোই বাডছে। বল্বোয়া বন্দর যখন পৌছলাম তখন ইঞ্জন ঘর আর 
প্ররিচালনা ঘরে যারা কাচ্চ করছিল “পয়ার দাপটে তাদের চোখ লাল 
হয়ে উঠেছে, আর চোঁখ দিয়ে জল ঝরছে । ম্যাকৃন্ালী এট অবস্থাকে 
কেন্দ্র ক'রে আমাদের নিজস্ব পত্রক1য় এক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে ফেলল--- 
পানামাতে নটিলাসের জাহাজীরা নামছে, হাতে হাতে বেতের ছড়ি, 


চোখে গগলপঃ তাদের গাল বেয়ে অশ্রু ধা। : নামছে, ছড় দিয়ে হাতড়ে 
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হাতড়ে তারা নামছে । ছু'জন বয়সীধি মহিলা এদের দেখে বলাবলি 
করছে-_-আহা! এমন করুণ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখিনি ।” 

আমার কাছে ছবির আবেদন মোটেই হাম্তকর নয় । কোথাও বড় 
গোছের একটা গলদ রয়েছে । সেই ভাবনায় আমার হাসি শুকিয়ে 
গেছে। 

পানামায় আমাদের অবস্থিতি মাত্র ছু'দিনের। একটা সন্ধোেতে 
পুরনে! বন্ধু ক্যাপ্টেন মিনারের সঙ্গে দোস্তীটা! ঝালিয়ে নিলাম, ৫ আমাকে 
আর আমার একজিকিউটিভকে নেমন্তন্ন খাওয়ালে । সে বললে আমরা 
জুলাইতে যখন আবার পানামায় আসবো তখনও খেতে হবে। আসল 
কথাটা ভেঙে বলবার উপায় নেই, কাজেই সে নেমন্তন্নটা অক্লান বদনে 
নিতে হ'ল। নটিলাসের জাহাজীর্দের ভাতে এখন টাক] পয়লা তেমন নেইঃ 
কাজেই তাদের পছন্দ সই উপহার সামগ্রী বেছেকুছে দোঁকানেই রেখে 
দিল- হয়তো! কিছু টাঁকা অগশ্রিম দিয়ে বায়না] ক'রে রাখল, ফিরতি পথে 
জিনিষটা নিয়ে যাবে! একটা ক্যাথেরারধ লেন্স দেখে জন ক্রাউজিকের 
চোখ ছুটে! লোলুপ হয়ে উঠল । চটু ক'রে কিছু টাক অশ্রিম দিয়ে 
লেব্সটা আটকে ফেলল শলে। এবং পরে সেই দোকানে চিঠিও লিখল, 
জুলাইতে ফিরছি তখন বাকী টাঁকা মিটিয়ে দেবো, লেন্স নেবে! । 

যে মাসের চার তারিখে আমর] পানামা ছাড়লাম। কিছুটা ওপরে 
ভেসে চলে, আবার ডুব দিলাম। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই 
ধোঁয়ার উপদ্রব শুরু হয়ে গেল, এঞ্জনিয়াররা সেটা লক্ষ্য করেছে। 
আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের চোখ দিয়ে জল ঝরতে শ্বরু 
করল । 

লেঃবিল লালর আমাদের মেইনের প্রপাল্পন অফিপার মেশিনারীর 
নীচে ফাকা জায়গায় নেমে এসে একটা প্রপেলারের চাকার পাশ 
দিয়ে সমুদ্রের জল ঢুকতে দেখল । আরও কাছে গিয়ে ভালো ক'রে 
দেখল সে, ছ্যাদা হয়েছেঃ মেইন টারবাইনের ভেতর দিয়ে ধোয়া 
বেরুচ্ছে । দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তার মুখময়। লেঃ স্টিভেন হোয়াইট 
আর চীফ স্টুয়ার্ট নিল্সনের কাছে সে এসে বলল" দেখে মনে হচ্ছে 
যেন কেউ চুরুট টানছে ।১ কিন্ত সেখানে ত আর কেউ বসে বসে চুরুট 
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খেতে পারে ন|। তখন পরিচালন কক্ষে রিক্স্যাক্টরের নিয়ন্ত্রণ আর 
বাম্পের ক্রিয়াকলাপের দ্রিকে নজর রাখার কাজে ব্যস্ত। 

প্রথয়ে তারা ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় নিঃ ভেবেছিল হয়তে! 
বাম্পীয় প্রণালীর কোনে! যোগ-সন্ধি থেকে তেল গড়াচ্ছে। একজন 
এঞ্জিনিয়ারকে নিচে পাঠিয়ে দিল, বলল, তেলট! মুছে কনেকৃশানের 
মুখট! শক্ত ক'রে এটে দাও । 

কিন্ত একটু পরেই টের পাওয়া গেল: ব্যাপারটা অতো সামান্ত 
নয় সাধারণ তেল-গড়ানেো ছেদ ওট] নয়। ইঞ্জিন ঘরের ওপর অবধি 
ধোয়া উঠে এসেছে, গল্গল ক'রে ধেশাম্না বেরুচ্ছে। সেখানে যাবা! 
কাজ করছিল ধেশায়ায় তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন কিছু দেখতে পাচ্ছে না 
তার।?। মিনিট কয়েকের মধ্যেই লেঃ হোয়াইট কণ্টেোল রুমে খবর 
পাঠালো” আমাদের এখানে ধেশায়।। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে 
না) সঙ্গে সঙ্গে চাউর হয়ে গেল'-_ ইঞ্জিন রুমে আগুন লেগেছে ।” 
আমি ছুটলাম সেখানে । 

লালর আর জ। আলির পিছু পিছু জাহাজীরা দল বেঁধে চলেছে। 
তারা এতক্ষণ বিকেলের সিনেমা দেখছিল--পিলুচার” আকুইজাপ, 
বস্ওয়েল, হল্যাণ্ড, এুকস+ বিয়ার্ডেন, ম্যাকনালী এবং আরও অনেকে 
ইঞ্জিন-ঘরের দিকে ধাওয়া করল। পরে লালর বলেছিল-_“একটু আগে 
আমি যা দেখে গেছিঃ আর ফিরে এসে যা দেখলাম-__-এই লল্প সময়ের 
যধ্যে এত বোয়। যে কি ক'রে জমলোঃ দেখেও বিশ্বাস করা যাস 
না। পেয়া পোয়া! সব একাকার । যারা ডিউটিতে ছিল ত,ব! চেঁচাচ্ছে, 
কাদছেঃ কাসছে, তার। ঘাবডে গেছে ।” 

গোট।! নটিলাস এখন সজাগ, সতর্ক। জাহাজের প্রতিটি প্রান 
কাজ করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দাডিয়ে গেছে। আমি যখন ইঞ্রিন 
ঘরে পৌহলাম তখন ধেণায়ায় কিছু দেখা যাছে না। শ্বাস প্রশ্বাসেও 
কষ্ট হচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই যুখের ওপর ভিজে তোয়ালে মুড়ে 
কাজ করছে । অনেকে গগল্ম পরেছে ।' যে-বেমন ভাবে পারে চোখ 
বাচাবার ব্যবস্বা করেছে। 

আমাদের এখন প্রথম কাজ, এই ধোয়ার মূল উৎপত্তি স্থলটা!] 
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খুক্ষে বার করা। জাহাক্ষে চারটে ধেশয়া আটকানোর বিশেষ মুখোশ 
রয়েছে । হল্যাণ্ড আর ম্যাকৃনালী তার ছুটে! মুখে এঁটে মই দ্িষ্বে 
মেশিনারীর গহ্বরে নেমে গেল। সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে ওরা 
চলেছে, ফুটন্ত বাম্পায় প্রপালসনের অশাচ বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে ওদের । 
আর কয়েকজন চলেছে ওদের পেছনে আগুণ নেভাবার মিও২ সরঞ্জাম । 
পোর্ট সঞ্চারকদণ্ড থামিয়ে দ্রিতে বললাম, 'আঁর তার জ্টীমটারবাইন 
ঠাণ্ডা করতে হুকুম দিলাম | আমরা “স্ররকেল? দিয়ে ধেশায়াটা বার 
ক'রে ফেলাঙ অশেক চেষ্ট! কওঃলাম--কিস্ত কোন ফল হ'ল 
না তাতে। 

পরিস্তিতি গুরুতর তাতে আর কোন সংশ্য় নেই । এখন নটিলাসকে 
ওপরে ভাঁগ175 হবে। সেখানে উঠে ইঞ্জিন ঘরের তলার পাল্ল। খুলে 
দিলে, সেখান শিয়ে খাশিকট। পোয়া বেরিয়ে যাবে। আর, তখন 
জরুরী কাজের জন্য ব্যবহার ডেজেল ইঞ্জনটাও বন্ধ রাখতে পারবে! 
তাতেও ধোঁয়া কিছুট| কমবে । অতএপঃ দেই হিসেবেই হুকুম জাবি 
করলাম । 

বরাত জোর মানতেই হক্নঃ ওপতবব আহাওয়া শান্ত । দরিয়ার 
জলে ঢেউয়ের ঝাপট! নেই। যে সব শোক এতক্ষণ ইঠ্ঠিন ঘরে 
ধেোয়ায় কাজ কগুর চোখ রাজিয়ে ফেলেছে? তাদের ডেক-এ গিয়ে 
খোলা হাওয়া থেয়ে আসতে বললাম। 

ওদিকে হল্যাণ্ড অর ম্যাকৃলাপী দেোরার উত্স সঞ্জানে জাহাজ 
তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছে, পাইপের জটাআাল, ভাল. ভঃ টারবাইন 
ওদের দেখে আমার মনে হ'ল যেন? র্যাটল-সাপের বাসা আবিঞ্ধারের 
ছুঃসাধ্য সংকল্প নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছে ছুটি প্রাণী 

কিন্ত আগুণের আসল উত্পঁও ক্ষেত্র ওরা বের কারে ফেলল। 
পোর্টের হাই-প্রেনার টারবাইনের ওপরের আবরণটা দর্থ দিন কাজ 
ক*রে জীর্ণ হ'য়ে গেছে, তার গা তেলে ভিজে জবজবে হয়ে ছিল। 
ভ্রতবেগে উষ্ণ জল চলাচলের ফলে দপ. ক'রে আগ্তণ লেগে গেছে। 

বড় ছু।রঃ প্যাচ-সাড়াসী দিয়ে হল্যান্ড আর ম্যাকনালী ওই 
আবরণের ছালটা ছিঞ্ুড়-ফেড়ে খুলে দিল। ফাক পেয়েধবকু ক'রে, 
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তিন-চার ফিট উচু আগুনের শিখা লাগিয়ে বেরিয়ে এল--ওদের মুখ - 
প্রায় ঝলসে দিয়েছিল, একটুর জন্তে বেঁচে গেল ওরা । আগুন 
নেভানোর যন্তর নিয়ে যার! অপেক্ষ। করছিল, তার! সিও২ এর তরল 
ফেনা ছড়াতে লাগলে! । সাবপানেঃ হাঃ নইলে তাঁদের আপন লোকের 
গায়েই হয়তে! এই ফেনা! পড়বে । এই ফেনার বৈশিষ্ট্য হলঃ য1 কিছু 
এর সংস্পর্শে আসবে তা-ই ঠাশ্ড] হয়ে যাবে । অতণ্ব এর ট্রোয়া লাগলে 
ওরা ছু'জনে রীতিমত জখম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 

ইঞ্জিন ঘরে যারা ছিল তারা কাশছে* বমি করছে-ঘরের ভেতরে দশ- 
পনের মিনিটের বেশি টিকতে পারছে না। ওদের মধ্যে পিল্চার ত টলতে 
টল্তে বেরিয়ে এসে ডেকের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে এনে 
পরে সে বলল যে, কি করে যেবেরিয়েছিল সে ব1 উদ্টে পড়ে গিয়েছিল 
কখন ক্ছুিই জানেনা । আর কতো জনে যে বর্ম করল তার হিসেব 
নেই। যাই হোক, দু'জনে মলে হাতড়ে হাতড়ে ছোউ ডিজেল ইঞ্জিনের 
কণ্ট্শোলটা খৃ্জে বার কারে সটা বন্ধ করে দিতে ধোয়া কিছুটা কমল । 
সার্চ আর কাঁলাহানতে ছেকের উপর দিকে থাকতে বললাম, অ:বার কেউ 
হুমড়ি খেয়ে পড়বার আগেই ওর] তাকে সামলাবে। 

শিচে তখনও ল্লঙ৬ আঁস্তরণের ছালগুলো! তখনো ছাড়ানো হচ্ছে, 
কয়েক মিশিট অন্তর এই কাঙ্জে লোক বদলানে] ঠচ্ছে। কাজউ] যেমন 
বিপদ জনক, তেষশি দুঃশাধ্য» আর মনে হচ্ছে যেন এব শেষ নেই। পোড! 
আস্তরণ আর সিও২-এর শাদ। ফেনায়ু জাহাজের তলাট। ভরে ডঠল । চার- 
ঘণ্ট। ধণে ইঞ্জিন বিভাগঃ ইলেক্টিক বিভাগ এস অন্ান্ত শাখ।ও লাকেবা 
মিলে মেহনও ক'রে আগুনটা শেব পযন্ত নিভিয়ে ফেলল । 

দুর্ঘটনাট। আরও মারাত্মক হ'তে পাপ্তঃ কিন্তু নটিলাশ্ র সুশিক্ষিত 
কর্মী জাহাজীদের তৎপরতার ফলেহ ব্যাপারটা অশের ওপর চুকে গেল! 
এবারের আগুন নেভাশোর কজে যে ছ'জন লোককে সবচচয়ে বাহাছুরট 
দ্রিতে হয় সেই কুরূস এবং বিষ্ার্ডেলই গত বছর পেরিস্কোপ আংলাই-এর 
কাজে দক্ষতার পরিচয় দয়ে,হল | 

আজকের এই আগুন আমার চোঁখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, যেন গালে 
চড় মেরেই বললঃ বরফের তলায় এই অগ্নিকাণ্ড * দক্কাকি হ'ত? সরাতে 
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"বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠলাম--এই ক্ষুদে অগ্রিকাগ্ুট। 
যদি বরফের তলায় ঘটত তাহলে আমাদের ওপরে ওঠার কোনে! পথই 
সেখানে খোল পেতাম না। তার মানে স্পষ্টই বোঝ! যাচ্ছে নটিলাস 
. নিশ্চিহু হয়ে যেত। 

অতএব এখন আমাদের আগুনের বিপদট1 খেয়াল রেখে সেই মতে! 
' তক্গী হয়ে নিতে হবে। জাহাজের অন্দিসন্দি ভালোভাবে খু"টিয়ে দেখে 
নিতে হবে। বরফের নিচে হঠাৎ দরকার পড়লে আগুনের মধ্যে কাজ 
করবার সময যাতে জাহাজীরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে তার বিশেষ 
বন্দোবস্ত রাখতে হবে। 

সান্ফ্রান্সিস্কোতে প। দিয়েই পজাহাজ-ব্যুরোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসলায। তারা এত তাড়াতাড়ি নটিলাসের ওপর ধেয়া- 
বিজয়ী শ্বাসযস্ত্র বসিয়ে দিল; এগুলে! রেগুলেটারের প্রণালীতে কাজ 
করবে । বাতাস সরবরাহের জন্য জাহাজের বায়ুভাণ্ডারের সঙ্গে সরাসরি 
যোগ থাকবে । হাতে সময় বেশি নেই, তাই কেবলমাত্র যার কন্ট্শেলে 
কাজ করবে তাদেরই মতো। বন্দোবস্ত কর! গেল। যর্দি বরফের তলায় 
থাকার সময়ে আগুন লাগে তাহলে এর] চেষ্টা করলে জাহাজকে বাঁচাতে 
পারবে । কিন্ত জাহাজের বাকী ছুই তৃতীয়াংশ আৰবোহী পুড়ে মরবে । 
আমাদের জাহাজে অগ্রিপ্রতিষেধক কার্ন্চী বলবৎ ক'রে দিলাম, ইতিপূর্বে 
এমন ভাবে কোনে সাবমেরিনে এইভাবে আগুন না লাগার দিকে কড়। 
নজ্বর দেওয়া কেউ ভাবেনি । 

জাহাজঘথাটি ছাড়বার আগে ভালোভাবে জাহাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 
যেখানে যতে' জীর্ণ আস্তরণ ছিল+ যা তেলে ভিজে গিয়েছে সব পাণ্টে নতুন 
“ইন্সুলেশন* চড়ানো! হল-_দিন রাত কাজ চলল। 

এদ্দিকে সেই কন্ডেন্সারের ছিদ্রটা অন্থপন্ধান চলল, কন্ডেব্নারের যে 
ছেদ] দিয়ে সমুদ্রের লোন। জল চোয়াচ্ছে সেটা খুজে বার করার জন্ত আচ্ছা 
আচ্ছা! তকৃমা আট] উম্দ। ইঞ্জিনিয়ারের আমাদের সমস্তা সমাধানে হাত 
লাগালেন। জাতির সেরা লোক এ বা) কিন্ত এই ধশাধার উত্তর তারাও 
বার করতে পঃঝুছেন না। শ্রততিটি ইঞ্চি খু টিয়ে খুঁটিয়ে দেখ! হ'ল। কিন্তু 
ফাটল ব1 ছেঁদ। কিছুই ধন্স! পড়ল না । আমার মহাসঙ্কট উপস্থিত । বরফের 
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তলায় বড় রকমের বিপদের চেয়ে এখন আমার ফুর্ভাবনা১ ওয়াশিংটনে 
এখবর পৌছলে সেখানকার কেউ যদি বলেৰসেন যে, এতবড় 
বিপদের ঝুকি নিয়ে নটিলাসের যাওয়ার দরকার নেই। ব্যস, তাছলে 
আমাদের এতাদনের উদ্ভোগঃ আয়োজন, আশা, সব বরবাদ! সফর 
নাকচ! 

আমাদের এই ধরণের “একাস্ত গোপন” সফরে অনেক উস্তট অবস্থাৰ 
উদ্ভব হুয়। কিন্ত এই কাজে নেমে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা য1 ঘটেছে 
তাঁর দোসর নেই। সান্ফ্রান্সিস্কোতে বসেই "্চুড়াস্ত গোপন: ডাকে 
মের অববাহিকার নক্মাগুলো পেলাম! কিন্ত এই ডাকের মারফতে 
আমদের “শুভযাত্রার+ নির্দেশপত্র আনিয়ে নিতে ভরস] হ*ল না। ভঃ লয়েন 
যে শেষমুহুর্তের সাক্ষাতের জন্ত ওয়াশিংটনে রয়েছেন সেট জানি! তাই 
পেণ্টাগণের যোগাযোগ ক'রে জানিয়ে দিলাম; ডঃ লয়েন যেন সনদ পত্রট! 
সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে আসেন। এদিক থেকে আমি উড়ে? 
জাহাজে লল এঞ্জেলসে চলে যাবো । অছিল!1, নর্থ আমেরিকান প্রা্যাণ্টের 
এাঞ্জনিয়ারদের সঙ্গে 'ইনাপিয়াল নেভিগেটর সম্পর্কে জরুরী কথা কইতে 
হবে। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ডং লয়েন যখন সান্‌ ভীয়েগোৌর সবার 
জন্য প্লেন বদল করবেন সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা করে ভার কাছ থেকে 
নিজে হাতে হুকুমনামাট! নিয়ে নেবে] । 

উড়োজাহাজে জায়গ! পেতে দেরী হয়ে গেল । আমি যখন সন্ধ্যে বেলা 
সাধারণ নাগরিকের পোশাকে লদ্‌ এঞ্রেল্সে পৌছালাঁম তার আগেই ভঃ 
লয়েনের প্লেন ছেড়ে গেছে । হুকুমনামা ভার সঙ্গেই চলে গেছে। 
টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা কইলাম+ তাকে সান্ডায়েগোর বিষ 'বন্দরে 
সনদ নিয়ে অপেক্ষা করতে অন্তরোধ জানালাম, এ ছাড়া উপাঁয়ই 
বাকী! 

তারপর টিকিট ঘরে গিয়ে সান্ভায়েগোর যাওয়!আসার টিকিট 
চাইলাম । জাযগ! পেলাম যে জাহাজটায় সেটা সান্ডায়েগোত্দে মাত্র 
পনের মিনিট থেকেই আবার 'ণখানে ফিরবে । 

টিকেট এজেন্ট জিগ্যেম করল--“আপনি কোন্‌ প্লেনে ফিরতে চান ? 
বললে, সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি 1৮ 
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*ওই প্লেনেই ফিরতে চাই আমি 1" 

সে আবার বললে--”"ওটা ত পনের মিন্নট মাত্র থাককে। 

সে আমার মুখের পানে তীক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল | তার নজরে আমার 
খেয়াল হুল যে, সাধারণতঃ সান্ডায়েগোতে কেউ যায় না। সে হয়ত 
ভেবে নিল যে হয়ত আমি কোরো মাদক দ্রপা কিন্ব। রেসের “টিপস্‌” 
আশনবার জন্তেই সেখানে যাচ্ছি! 

অবিশ্টি সেআর জেরা করে নি আমাকে । 

ডঃ লল্য়ন মাযার জন্যে লিযান বন্দরেই অপেক্ষ! করছিলেন । 

একটা নির্জন লেঞ্চে বলে আমার কাঁগন্গপত্র সই করে নিলাম । তারপর 
কিছু দরকারী কথাবার্তী সেরে প্লেনে উঠে লস্‌ এগ্ডেল্সে ফিরলাম । 
নটিলাসে যখন পৌছলাম তখনও ভোর হয়নি । 

এঞ্জিনয়াররা তখনো নটিলাসের কন্*ভন্সারের গায়ে সেই ছিদ্রটা 
আবিষ্কারে ব্যস্ত। ওর। কিছু পায়নি। 

এদিকে সময় ঘনিয়ে আসছে |! আমার ভয় হল যদ্দি এখন রওন] না 
হই তাঁছলে হয়তে। এখানে মাপ খালেক শাটকে থাকা হবে । আমাদের 
জাহাক্তের ওপর আমার আস্থা! আঁছে। যর্দ কন্ডেন্সর একেবারে 
অকেজোই হয়ে পড়ে তাতেও আমাদের মেরু '্মভিযান সফল হওয়া 
আটকাবে না। অতএব হকম্মাৎ সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললাম, পরদিন সকালেই 
নটিলাস ভক ছাড়বে । স্থানীয় নেখ-অধ্যক্ষকে আমার অভিপ্রায় জানিয়ে 
দিল।ম। - 

জানি তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়দরের অসার তবু আমার 

ংকল্পটুকু ছাড়! বেশি কিছু জানানো সম্ভব হল না, কেন যাচ্ছি এত 

তাড়াহুড়ো! করে সেট। ত বলার উপায় নেই। 

বন্দরের অনেক এপ্জনিখার আমাদের জ।হাজের ছিদ্র অনুসন্ধানের 
চেষ্টায় প্রচণ্ড মেহনৎ করেছে । তার! জনৈক এ্যাণ্ডারসনের খামখেয়।লীতে 
থুব বিরক্ত হয়েছিল। কন্ডেন্সারের ফুটো দিয়ে জল চৌগ্াচ্ছে ঠিক, কিন্ত 
আমর নিজেও ভাগ্যের উপর অংন্ত্রপমর্পণ করে ডুব দিয়ে চলেছি এগিয়ে । 
এখন সিয়াউ নের পথে আমাদের সফর, সেখান থেকে অভিযান পর্ব আর্ত 
হবে। চলতে চলতে,আমার ছুচোখ ঘুরে মগপ সেই সব মাছের ঝাঁকের 


১১০৪ 


বুথ! সন্ধানে । ওরা আমাদের যাত্রার শুভ হ্চনার সঙ্কেত ঘোষণ! করবে ! 
কিন্ত তাদের কোনে চিহ্নই মিলল ন।। এর উপর আমর] যখন পাগেট 
সাউণ্ডে প্রবেশ করলাম, তখনই আমাদের জাহাজ মৃত্যুর স্পর্শে বিষ 
হয়ে উঠপ। নটলাসে এই প্রখম মৃত্যু । আমাদের জাহাজের ধুরম্ধর 
টর্পেভোম্যান বিয়ে(ডোর জার্প্সিন্কি মস্ততের রক্ত ক্ষরণে শেষ নিশ্বাস 


ত্যাগ করল । 
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তের ॥ 


সিয়াটুলে যাবার পথ আমার নানা কাজ আর উদ্বেগ- 
ভাবনায় আত্তৃত ছিল। আর সব ছাপিয়ে ওই কন্ডেন্সার-প্রণালীর 
ছিদ্রটা আমার দুশ্চিন্তার প্রধান কেন্দ্র হয়ে রইল। যদিও ওয়াশিংটনে 
এই ব্যাপারে সে বিবরণ পাঠানো হয়েছে তাতে আশ্বাসের ভাবটাই 
প্রবল, তবু সোজা কথায় আসল তথ্য এই যে, লোনা জল চোয়ানে। 
আমরা বন্ধ করতে পারি নি। এনিয়ে আমি পল আলির সঙ্গে দিনে 
দু-তিন দফা আলোচন! করি? কিন্ত মাথা খুড়ে কোনো হদিস বার 
করতে পারি নি। 

আমাদের ফিয়াটুলে পৌছতে আরমাত্র কয়েক ঘণ্ট! বাকী রয়েছে। 
এর মধ্যে আগিঃ আমীর জাহাজের লোকেরা আর সান্ফ্রাব্সিসকৌর 
বিশেষজ্ঞর। যতো! রকমে চেষ্টা সম্ভব ক'রে হেরে গেছি। 

অনেক ত হ'ল! ভাবতে ভাবতে মলে পড়ে গেল আমার শ্বশুর 
মশাইএর কথা । তিনি একটা বড় প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক গবেষক । 
একট| রবিবারে তার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ তার কথা 
মনে পড়ে গেল আমার মাথায় একট! উদ্ভট মতগ্ডলব খেলে গেল। 
জানি আমার কথ শুনলে লোকে হাসবে। তবুঃ আর সবই ত পরখ 
করে দেখা হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন! 

পল্‌ আলিকে আমার ঘরে ডেকে বললাম-_“গ্য।খো। পল, আমরা 
সিষ়্াটুলে থামলে পরেই তুমি বয়েকজন লোককে সাধারণ ন|গরিকের 
পোশাকে শহরে পাঠিয়ে দেবেঃ বুঝলে! তারা এক একঙন এব একটা 
গ্যাসৌলিনের দোকানে যাবে। তাদের কাজ, মোটর গাড়ির 
বেডিয়েটরের ফুটে! বন্ধ করে যে-জিনিস দিয়ে তাই কয়েক কৌটো 
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ক'রে কিনে আনা । কি যেন বলে সে জিনিসটাকে-_ছ্র্দো-সারাই» 
না কি?” 

আলির ঠোঁটে বাকা হাপি ঝিলিক দিল। বুঝলাম, আমি বিভ্রপ 
করছি, না সতাই গুরুত্বসহকারে বলছি, সে ঠিক ধরতে পারছে না। 

আমি গভীরভাবে বললাম-_” নাঃ না, ঠাট্টা নয় পল। সত্যি বল্ছি» 
ধরে! আমাদের ত্রিশ গ্যালন আন্দাজ ওই জিনিস দরকার । এক 
কৌটোয় এক কোয়ার্ট আন্দাজ মাল থাকে | তা যদি হয় তবে আমাদের 
অনেকগুলো কৌঁটো দরকার, কিনা বলো! আর দ্যাখো, তোমার 
লোকগুলোকে বারণ করে দিয়ো নটিলাসের নাম যেন 'তারা মুখেও 
“নাআনে। একেবারে গোপনে কাজ সারতে হবে, হা !» 

আলি পরয়োৎ্সাহে জবাব দিল-- *আচ্ছ1, তাই হবে ক্যাপ্টেন 
সাহেব 1? 

সে বুঝেছে যে আম রসিকতা করছি না। 

“ত।বপ্* শগুলে। «সে পড়লে কি করতে হবে জানে।? একেবারে 
কন্ডেন্পার প্রণালীর মধ্যে ঢেলে দেবে। যেভাবে মোইরগাড়ির 
রেভিয়েটরে দেওয়া হয়--বঝলে ! আর ছ্ভাখো, বেশি ক'রেই আনাও । 
পথের জন্তে যেন থাকে খানিকট11” 

ছিদ্ররোধ অভিযানের দায়িত্বটা আলি চাপিয়ে দিল প্রধান স্ট,য় 
নেল্সনেব ঘাড়ে । জাহাজ নোঁউর ফেলামাত্র আধ ডঙ্গন জ্বাহাজীকে” 
সাধারণ বেশে শহরে পাঠিয়ে দ্রিল। আমার ত মনে হয়, শহরে 
যতগুলো! ছেদ বোঁজানোর কোৌটো ছিল, তার একটিও ধে.* আসে নি 
ওরা, একশ চল্লিশট! €কৌটে। কিনে এনেছে । তার অর্ধেকটা কন্ডেন্সারে 
ঢালা হল আপির তত্তাবধানে । কি অপূর্ব দৃশ্য! দশ লক্ষ ডলারের 
নটিলান, যা অধুনাতম বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সেরা নমুন।? আনবিক শক্তি 
যার মুঠোর মধ্যে, তাঁর কন্ডেন্লীরের ছেদা বোজানোর জন্য যে বস্ত 
প্রয়োগ করা হচ্ছে তার দাম ছু-ডলারও নয়! কিন্তু এটা আমাদের 
কাছে মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ । আমরা 
জানি যে এরই ওপর হয়তে! আমাদেব মের অভিযান নির্ভর 
করছে । 


যাই হোক, আপাতদৃষ্টিতে উত্তট হলেও এই হ্রদ বোজানো প্রক্রিমায় 
কাজ হল। যেভাবেই হোক জল ঠৌয়ানে' বন্ধ হয়ে গেল। সিয়াটুলে 
ত নয়ই, আমাদের সার। পথে আর এই সমস্যা দেখা দেয় নি। এমন 
কি, আমি যখন এই বিবরণী লিখছি তখনে। পর্যস্ত কন্ডেন্সারে ছ্েদা 
হয় নি। হয়তে] শন্য কোনো কারণে? হয়তো বা সান্ক্রান্সিসকোর 
বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসার ফলেই কন্ডেব্সারের রোগট1 সেরে গিয়েছিল । 
কিন্ত নটিলামের কেউ সেকথা মানবে না, কিছুতেই নয়। ছুনিয়াতে 
এরাই বোধ হয় ছেঁদা-সারাইএর সবচেয়ে বড় তারিফদার। 

আমর] সিয়াটুলে থাকতে থাকতেই আমার মনের তলার আর একটি 
পরিকল্পনাকে প্রকাশ্টে কাজে লাগালাম। যাত্রীর প্রাকৃকালে শেষ 
মুহূর্তের পর্যবেক্ষণট1] জরুরী | অর্থাৎ এখান থেকে আকাঁশ-পথে বেরিং 
প্রণালী এবং আলাস্কার কাছাকাছি অঞ্চলে বরফের বর্তমান অবস্থাটা 
পরথ করে নিতে হবে। এটাও গোপনেই সারতে হ'ল । সিয়াটুলে 
জাহাজ থামার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আঁমি সাধারণ বেশে বেরিয়ে 
এলাম। গ্যাংওয়ের পথে কমিটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের অভিবাদন 
করেঃ জরুরী কাজের অছিলায় পথে নেমে পড়লাম । ডঃ লয়েনের সঙ্গে 
দেখা হল) আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারে আমর] ছু'জনে মিউনিসিপঢাল 
বিষান বন্দরে হাজির হ'লাম। তিনি আগে থেকেই উড়ে! জাহাজে 
জায়গা রক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন | এটা বাণিজ্যিক বিমান, কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই আলাস্কা অভিমুখে যাত্রা করবে । 

এই যাত্রার জন্য আমার পৃথক নাম, পরিচয়-পত্র তৈরী ছিল। আমি 
এখন ডঃ লয়েনের সহবত্তণা একজন বিশেষজ্ঞ, নায চার্লস হেগুারসন, 
সান্‌ ভায়গোর নেভাল ইলেকৃট্রনিকৃস ল্যাবরেটবীতে কাজ করি । যেহেতু 
ডঃ লয়েনের যা পেশা তাতে আলস্কার বরফের অবস্থা পর্যবেক্ষণট! খুব 
স্বাভাবিক কাজ এবং যেহেতু এখনো পর্যন্ত নটিলাসেব সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 
কোনে সম্পর্ক নেই সেহেতু নিজের আসল নামে ভার পরিচিত হওয়ায় 
আটকাচ্ছে না। 

পিয়াটুলে উদ্ডো! জাহাজে ওঠবার সময় তিনি আমায় বললেন-“মশাই, 
যা কাগুকারখান। ঘটছে ত1 এতকাল কেবল গল্পের বইতেই পড়েছি ।” 
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ফেয়াব্যাত্বস পর্যস্ত পৌছে সেখানে রাত কাটালাম । তারপর সেখান 
থেকে নোম-এ এসে ভ্রমণকারীধের সঙ্গে দলবেঁধে বাংল চড়ে শহর ঘুরে 
দেখলাম । নোম থেকে আবার প্লেনে করে আমর! উত্তরে ছোট একটি 
গ্রায়ে পৌছলাম। গ্রামটর মাম কোটেজবু। এখানে ডঃ লয়েন একখানা 
ছোট প্রাইভেট বিমান বন্দোবস্ত কে রেখেছেন । 

আমর! যখন হাজির হলাম তখন বিমানের পাইলট আনি কেয়ার্ণস 
তাঁর ইঞ্জিন নাড়াচাড়। করছে। 

আমাদের দেখে সে বলল--“সবখ ভালে। করে ধেখে শিয়েছি এুঝলেন। 
একটু অপেক্ষ! করুনঃ চডবার আগে এই ইয়েট। সেরে নেওয়। ভালে, 
বুখলেন !” 

তা বটে ফন্ডিং-ণর মতে! ক্ষুদে এরোপ্লনটা দেখেই মনে হচ্ছে 
যে ওকে সামলে সমঝে চলা দরকার । পায়চারী করতে করতে ডঃ 
লয়েনকে বললামষ--্এমনি যদি ব" বাঁচতাম, এই উড়ে! যাত্রাব নিরাপত্তা 
ব্যবস্থাই আ'মাঁছের মরবে, বুঞ্কলেন ভক্টর |” 

অবশেষে আমরা 'বরিং প্রণাশ্ীর দিকে রওনা হলাম। সেখান থেকে, 
যুক্তরাপ্্রের অধিকারহুক্ত জীমন্তভূমি পয়েণ্ট বচারোর দিকে । কেয়ার্নের 
কাছে শুনলাম, ০181 যুন্তরাপ্রের মধ্যে মাত্র আমরা এই দুজন বৈজ্ঞানিক 
নৌবিভাগের ভন্তয তথ্য সংগ্রহ করছি । আমি এখানেও ডঃ লয়েনের 
সহকারীর পরিচয়ে চলছি । 

আমি কি মেজর কীটিং"এর মতে] হয়ে যাচ্ছি? নিজের ব'শকারখানা 
ভেবে আমি মশে মনে হাপছি । এখন আর সে নটিলাসে ছে ১ থাকলে 
হয়তো! এই ব্যাপারে তার কাছে পরামর্শ চাইতাম। 

এই একরশ্ডি এক ইঞ্জিনের প্লেনে চড়ে কখনও ব' মাটি থেকে পঞ্চাশ 
মাইল দু দিয়ে উড়ে চলেছি এক এক সময় মনে হচ্ছে প্রাণট। বুঝি ঠোটের 
ডগায় এসে পড়েছে, খাঁবি খাচ্ছি ভয়ে । কিন্ধ কাঁজ ঠিকই কবছি, আমরা 
কেবল তথ্য সংগ্রহ করে চলেছি, শিরস্তর খবর জমা করছি। অনেক 
জায়গায় খোল। জলের সন্ধান পেলাম, আমাদের সম্ভাব্য বরফযাত্রায় 
এগুলে। পাবে। আশার কথ! বইকি। মোটে ওপর য। দেখলাম ভাতে 
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উল্লাসের কিছু নেই, পথ বিদ্ববিপদ সন্কুল--তবে এত বড় অভিযানের জঙ্ক 
এটুকু ঝুশ্কি ত নিতেই হবে | 

আমাদের এই ছোট্ট পরিক্রমাতেও নাটকীয়তা কিছু কম জোটে নি। 
যাত্রার ফিরতি-মুখে হঠাৎ আমাদের প্লেনের তেল ফুরিয়ে গেল। 
তাড়াতাড়ি কেয়ার্ন নিকটবতর বিমান বাহিনীকে রেডিয়োযোগে বিপদের 
কথা জানিয়ে ডিইউ-র বিমানক্ষেত্রের মাটিতে নামবার অন্ুমতি 
চাইল | বিমান বাহিনী জানতে চাইল--তোমাদের প্লেনে যাত্রী কারা ?” 

কেয়ার্ন বলল-_ “দু'জন নাগরিক |", 

বিমান বাহিনা_ “অন্কুমতি দেওয়া চলে না” 

এই সমস্তার সমাধান শেষে কেয়ার্ন ই করল। ছোট একখান? 
এস্কিমোদের গ্রামঃ আলাস্কার মধ্যেই সেট] পডে--তার কাছাকাছি একট! 
জায়গায় সে নেমে পড়ল। এটা নাকি আমাদের হুদ্দোর মধ্যেই পড়ে। 
কেয়ার্ন তার ছোট প্লেনখানা সমুদ্রতীরের বালিতে নামালো । এরই 
কয়েক মাইল দূরে অনেককাল আগে উইল রজাস? আর উইলি পোষ্ট 
তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় নামতে গিয়ে মরেছিল। সেখানে নেমে তেল ভর্তি 
করে নেওয়া হ'ল, তারপর ছ"'জন এক্কিমোতে মিলে প্লেনট।কে নরম বালি 
থেকে ঠেলে আনলো আর কেয়ার্ণ আবার প্রেন্টাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে 
দিল। 

আমরা পয়েন্ট ব্যারোর পিছল বিমাঁন-ভুমিত্মে নেম লিমোসিনে 
চড়লাম । গাভিখান? যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হষেছিল, এমনই তার 
চেভারাসুরৎ | ব্যারোর হোটেলটা সেবেলে কুঁডের মতে'। এখ মালিক 
একজন স্কুলের শিক্ষিক'* তিনি মিসিসিপি থেকে শ্রীম্রকীলে এখানে এসে 
থাকেন । এখানে আমি চার্শস ছেগ্াারসন নামে পরিচয় দেখালাম । 
হোটেল থেকে বেরিয়ে এস্কিমোদের আল্তান+য় খেতে শ্লোম। এখানে 
. খাবার-দাবার বেশ আক্র।, হাামবুর্গারের জন্তে এর! এক ডলারেরও বেশি 
দাম নিল। তবে হ্যা বেশ ভালো জিনিস । একটা বুকৃ-বক্সের চারপাশে 
বসে এস্কিমৌর1 কফি খাচ্ছে আর গান শুনছে। আমরা হোটেলে ফিরলাম 
তখন ভোর একটা, কিন্ত তখনে। দিনের আলো রয়েছে । নটিলাসে ফিরে 
এলাম রবিরার, জুনের আট তারিখ । 
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জাহাজে ফিরে দেখলাম, ক্যাপ্টেন জ্যাক কিন্সৌ (ইনি হ্বর্গতঃ যেন- 
শাস্ত্রী কিন্সের আত্মীয় নন) পৌঁছে গেছেন__মের অঞ্চল ডুবো-জাচাঁজ 
পরিকল্পনার ইনি মনস্তত্ববিদ | আমাদের অভিযাত্রার সঙ্গে ইনি সংশ্লিষ্ট । 
ডাক্তার এবং মনম্ততুবিদ হিসেবে নৌ-বিভাগে এর থুব ভাতযশ | আমর! 
থে দীর্ঘদিন ধরে নৌ-বহরের জন্য তথ্য সংগ্রভের কাছ্ছে ডুবো-যাত্রার ব্যাপৃত 
থাকব মেরু অঞ্চলে, এই কথাটা জাভাজের লে।কদের বোঝানোই এর 
কাজ । এতদিনের ডুবো-যাত্রার অস্বাভাবিক অবস্থায় যদি কারও মনে 
তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেই সহশ্যার ক্ষেত্রে তিনি 
চিকিৎসাপত্র করবেন । এইজন্য ভাকেও জাহাজে থাকতে ভচ্ছে। আমি 
জ্তাহাজে পৌছাবার আগেই, তিনি এখানে পা দেবার পরই একজন 
মাত্বর তাকে নাকি বলেছিল--*দেখন ক্যাপ্টেন মশাই, যাত্া শুরু ভবার 
আগে হয়তো আপনি আমাদের কৌচে শুষে ফেলতে পারেন । কিন্ত 
একটা কথা! জোনে রাখুন, যাত্রা শেষ ভওয়ার আনেক আগেই আপনাকে 
আমলা কৌচে শুহায়ে ফেলব 1” কিন্তু যোভেতু জাহাজে কোনো কৌচ ছিল 
না সেনেতু ব্যাপারটাঁর শেল পর্ষস্ত কোনো ফয়সল! হয় নি। 

প্র আগে অন্নক মনলস্তন্গবিদ নটিলাসে এাসেছেন এটা-সটা পরুখ 
যাচাইএর সড়দ্দেশ্য নিযে কিন্ত নটিলাসের জাহাজীরা তাদের গ্রাহোর মধ্োই 
আনে নি। একবার একজন এলেন, ভার সঙ্গে ছোট একটি বাক্স নিয়ে। 
বাঝ্সটার মধো একটি ছিদ্র রয়েছে । সেই ফুটোর মপ্যে আঙ্ল টুকিয়ে দিতে 
ভবে জাহাজীকে । যদি তার আউল কাপে” তাহলে স্টো বক্সের গায়ে 
ঠেকবে, সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় তার কম্পনের ম1-অঙ্ক ধর! 
পডবে। প্রতিদিন প্রতোক লোককে ওই বাঁজের ফুটোতে আঙ্গুল দিয়ে 
পরীক্ষা করা! হ'ত । বিশেষজ্ঞের যত এই যে, ন্টিলাস যত বেশি পিন 
জলের তলায় থাকবে জাহাজীদেন আঙ্,লের কম্পন-দ্রুতি ততই বাড়বে । 
জাহাজীর! এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিল, “কাপুনে বাক্স 1 

এক কিচ্ছু ক্ষুদে অফিসার, আর সব জাহাজীর মতোই এই পদ্ধতিকে 
বুজরুকী ঠাউরে নিয়ে খুব চালাকী করল । প্রথম দিনেই সে জোরে জোরে 
আঙ,ল কাপালে।, ৫৫০০ বার কম্পন মাত্র! ভুলে দিল সে। বিস্ত তারপর 
রোজই তার কম্পনমাত্রা কমতে থাকল । তার হাত ক্রমশঃ স্থির হযে 
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আসতে লাগল। এবং শেষ শিনে তার আঙল মোটেই কাপল না। 
বিশেষজ্ঞের সব নতামত তে উন্টে কিল। আজও নটিপাসের লোকেরা 
সে গল্প করে। | 

আর একজন মনস্তত্ববিধকে ওর। কিভাবে জবালিয়েছিল সে পল্প এখন 
করে| জন টিক্সেরি৫া ছিল কোয়ার্টার মাস্টার, একজন ওস্তাদ নাবিক বটে । 
মনস্তত্ববিদ নণাই জাহাজে গুছিয়ে বসে ভার “অশ্রধাবন, পর্যবেক্ষণ পৰ" শুরু 
করার পর ৫এেকেই টিক্সোরিয়। তার পিছনে লাগল । কোথা থেকে “ক্যামেল" 
মার্কা এক বাক্স পিশারেট জোশাড় ক'রে সে, একটা লখ। স্থতো৷ দিয়ে 
প্যাকেটট! বাখল। মনম্তত্ববিণ এশাইবে: আসতে দেখলে, কিন্বা তিনি 
আসবেন টের পেলেই, সে করত কি প্যাঞ্ষেটটা জাহাজের মেঝেতে ফেলে 
দিষে স্থতোট। ধরে টানত আর বলত--“আয়, আত, উটের বাচ্ছা, চলে 
আয়।” আর ঘুরে ঘুরে দেখত উউট। আসছে কিনা । খাবার সময়ে সে 
স্তোর বাপ। প)াকেটটাকে খাবার ঘরে এনে একট। জায়গায় বেঁধে রাখত, 
সেই| নাঞ্চি উট বাবার খুটি। হয়ত একজন জাহাজী বলল--“আঃ, টেক্স 
খাবার সযয় উটটাকে আবার এখানে আনলে কেন? ওকে হটাও বাপু। 
ওকে দেখল আঘথার অরু।চ হয়|” আাবার কেউ হফ্তে। খাবারের প্লেট 
থেকে কল্পিত উডের গায়ের মাছি তাড়াতো । শেষে টেক্স হাল ছেড়ে দিয়ে, 
বিরস বদনে তাঁর উটকে খাবার ঘর থেকে সবিয়ে নিয়ে যেত, বলত--: 
“আচ্ছ। ভাই, তোষ্র|! বেজার হচ্ছ কেন? আমি উউকে সেই টর্পেডে! 
ঘরের খুঁটিতে বেদে রেখে আসছি, তাভলেই ত হবে! দ্রাড়াও না, যখন 
কায়রোতে গিয়ে পড়বে, তখন ত এর খাডে তোমরাই চড়বে 1” 

নটিলাসের লোকের। বলে যে, জাহাজট। বন্দরে ভিডতে তর সয় নি-- 
মনস্তত্ববিদ্র মশাই সোজা কেটে পঙলেন। তারপর আর তাকে বা তার 
অন্রধাবনের বিবরণীর পাত্তা] পাওয়! যান শি। 

আমাদের জাহাজে এখন “ছেঁদাসারাই” মজুত, আর ডাঃ কিন্সেও 
হাজির-এবার আমরা ডুবযাত্রায় রওনা হবার জন্য তৈরী । সেই দিন, 
অর্থাৎ রবিবার আটই জুন, বিধেলের দিকে আমি আাকাশ-পাতাল উদ্বেগে 
উতল, আমার স্টটুরমে বসে কালে। কফিতে চুমুক দিতে দিতে অধীর 
আগ্রহে ওয়াশিংটনের হুকুষের প্রতীক্ষা করছি। কি নির্দেশ আসবে? 
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আমাদের এচারিত সাধারণ কর্মন্থচী অঙ্থযায়ী যাত্রা করতে হবে? শ। কি 
'মেরু অভিযানের নির্দেশ ? 

যখন এিয়ে যাবার হুকুম পেলাম তখন সমস্যা হ'ল, এখন কোথায় 
পাবো ডঃ লয়েনকে, কোথায় পাবে তার সহকারী রেক্স রাউরিকে। ভার! 
ট্যাকোম।'র কে।নো। ধোটেলে গা-ঢাঁকা দিয়ে বসে রয়েছেন_-যাতে জাহাজের 
কেউ তাদের পাভ| ন। পায়। 

নৌ-বহর আর বৈজ্ঞানিক মহলে এই ধারণ! প্রকট যে, একট| সাবমেরিনের 
সঙ্গে ডঃ ওগান্ডো লয়েন থাক। মানেই একটি মেরু অভিযান । সেই জন্তে 
আমি মতলব এ'টে রেখেছি যে তাকে একেবারে শেষ মুহুর্তে জাভাজে তুলবো 
_ঘনী-বিভাগ্রর ফট্রোগ্রাফার আমাদের যাত্রার ছবি তোল! ঢুকোলে পার । 
একবার যদি জাহাজের গ্যাংওয়েতে ডঃ লয়েনের ফোটো খবরের কাগজে 
প্রকাশিত ভয়, তাহলে আমাদের গোপন কথা সব ফাস হয়েযাবে। আর 
যদি ডঃ লয়েন আর তার সাকরেদকে আগে থেকে জাহাজে তুলি তাহলে 
জাহা'জীরা ত বটেই, অন্ত লোকে ও আযাদের মতলব টের পেয়ে যাবে । 

যাই হোক, অনেক ভেবে চিন্তে একট। সাক্কেতিক বাবস্থা ক'রে রেখে- 
ছিলাম। এদিকে সব গোছগাছ ক'রে নিয়ে সেই সক্কেতে দেওয়ামান্জ তারা 
ছু'জনে জানাঁজে উঠে এলেন । যে-সহয়ে সামার জাহাজের লোকেদের 
একত্রে জডে। ক'রে একৃজিকিউটিভ. অফিসার, কার কি কর্তবা বোঝাচ্ছেন, 
সবাই যখন পানামা য'ত্রার হিসেব নিয়ে বাস্ত, সেই স্থবযোগেই ওদের 
স্্টুরুমষের মধো পুবে দরজ। বন্ধ করে দিলাম । লেঃ হেন্কার বাকা 
মস্তব/ « রল--“এই ছুটে। লে।কই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বন্দী হল যাদের 
উত্তরসেরুর পথে জাহাজের নাবিক হিসেবে বাপাতামূলক ভন; কাজ 
করানে। ভবে ।”? 

টারনাইনের সামাক্গ গোলযোগের দরুণ ামাদের রওনার বিলম্ব হ'ল। 
রাত ছুপুর পর্মস্ত বন্দরে ক্টল! এই, হয়েই থকে,বেশিক্ষণ প্রপাল্সনের 
চক্রপ্রণালী বন্ধ থাকলে, এট! চালু করতে বেগ পেতে হয়! সেজন্ত 
নটিলাসের জাহাজীর| উদ্চে.-জাহাজীছের মতে! বলে--পপ্রেনকে মজবুত 
রাখতে হ'লে তাকে পবদা আকাশে উড়িয়ে র'খো |” 

মাঝ থেকে ডঃ লয়েনের বন্দীদশার কাচ” বেড়েই চলল । কিন্তু 
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নিরুপায় । লেঃ শেপ, জেক্কস, লুকিয়ে ছাপিয়ে কয়েকটা লেবু আর আপেল 
তাদের দরজা! গলিয়ে দিয়ে এল, বেচারাদের পেটের জাল! থেকে 
বাঁচাবার জন্ত । আর শৃন্ত বোতলও কয়েকটা দিয়েছিল, কারণট! সহজেই 
আপনারা অহ্থমান করে নিতে পারেন । 

ঠিক রাত বারোটা--১৯৫৮-র জুনের নয় তারিখ পড়ে গেছে, পল আলি 
খবর দিল--““এখন সলিল গহ্বরে নামা যাবে 1” 

সব দিক ভালো ভাবে তদারক করে আমি হুকুম পিলাঁম, “যে-যার 
জারগায় মোতায়েন হয়ে যাও !” 

আবার নটিলাস বরফরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করল | 


১২৪ 


॥ চৌদ্দ ॥ 


পাজেট সাউণ্ডের অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে পড়বামাত্র, লেঃ বব, কেল্সি 
কাছে মেইন ডেকে খবর পাঠালাম- আমাদের জাহাজের হাল আর পালে 
জল্ঘলে হরফে পরিচিত সংখ্য। “&৭১* লেখা রয়েছে, সেটার ওপর রঙ 
চাখিয়ে ঢেকে দাও । একেবারে লুকিয়ে নুকিয়ে আমাদের চলতে হবে। 
যদি কেউ দেখতে পায় আমাদের, তবু যেন চিনতে না পারে । পাজেট 
সাউণ্ডের এই অন্ধকারে যতক্ষণ আমর! জলের ওপর ভেসে চললাম তার 
মধ্যেই ধূসর রঙট| শুকিয়ে গেল । 
' এবার আদর ছুই বন্দীকে খালাস করা যায়। তারা শেপ জেঙ্কসের 
হেফাজতে রয়েছেন ।৬।কে ডেকে বললাম--“এবার বন্দীদের মুক্তি দাও ।” 
অবিশ্যি জাহাজীদের মধো অনেকেই আগে থেকে ডঃ লয়েন আর 
রাউরিলে দেখে ফেলেছে এবং আন্দাজ করে নিয়েছে যে আমরা মেরু- 
বিশেষজ্ঞ লয়েনকে জাহাজে নিয়ে শিশ্চয় অক্ষরেখা আর পানামায় যাচ্ছি 
না। তাই ওদের শুনিয়ে জেক্কসকে কথাগুলে। বলে” প্রসঙ্গের মুখপাত 
ক'রে নিলাম। তারপর সাধারণকে সন্বোধনের ভঙ্গিতে মাইক নিজে 
বললাম--'“জাহাঁজের সকলকে বলছি । আমি প।াপ্টেন কথা "লছি। 
শোনে, আমাদের এই সফরের গন্তব্য হ'ল পোর্টল্যাণ্ড, ই*“লও-_উত্তরমেরু 
হয়ে...” 
আমার এই কথায় সাড়। পড়ে গেল। সুন্দর ভাবে জাহাজীরা জবাব 
দিল । রবার্ট সিমোননি গল! ফাটিয়ে বলল--“আরে যশাইঃ আমি অনেক 
হিসেব ক'রে দুটো! ব্রিটিণ পাউণ্ড ভ্োগাড কারে রেখেছি।” তার পাল্টা 
জবাবে স্টার্ট হার্ভে আপশোসের ভঙ্গিতে বলল- “তোমার ত পোয়া বারো 
হে! কিন্ত আমার যে বিরাট ক্ষতিট। হ'ল সেটা কে ছ্যাখে! আরে আমার 
কাছে ছু-ছুটে। পানামার সিকি মুদ্রা রয়েছে, তার খে শোরত কে দেয় বলো! ।? 
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নটিলাসের এক নাঁবকের পরিবর্তে এক কোয়ার্টার মাষ্টার কাজে যোগ 
দিয়েছে, নাম তার উইলিয়ামসন । সে বলল--“এখন বুঝতে পারছি ওরা 
কেন বলছিল, অ'রে তুমিই যাও, তোমার ত বিয়ে হয়নি! গেলে একা! 
যাওয়াই ভালো ।”” 

এ সবই হান্ধ। তামাসার কথা জাহাঙ্গের কোথাও আতঙ্ক উদ্বেগের 
ছিটেফেশাটা নেই। যাকে যা বলা হচ্ছে, সে তৎপর ভাবে তা-ই করছে, 
সব ঠিক অ:ছে, নটিলাস ষোলআন। তরী । নটিলাসের জাহাজীদের 
সম্পর্কে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হল--এর চেয়ে যোগ্য নাবিক 
দুনিয়ার কোনো! জাহাছে কেট ছ্*খে নি। 

পাজেট সাউণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রথম ছুঘণ্টা জাহাজ ধীরে পীরে চলল-_ 
পাছে কীচ। রঙটা জলের তোছে সুয়ে শিপ্ে আমানের পরিচয় সংখ্যা বেরিয়ে 
পড়ে । ম্যারোষ্টোন পয়েন্ট থেকে আমরা পুরোদমে গতিবেগ দিলাম ॥ 
আসলে নটিলাসকে জলের নীচ দ্িষে চলবার মতে] ক'রে বানানে হয়েছে । 
ভেসে চলার ফ্ময় বেশ জোর দিলে তার শর্তপ্ অপব)য় হয়, কিন্ত জলের 
তলার ঢেউ কাটানোর অঙ্গৃবিধে থাকে ন!, নটিলাঁপ তখন তীর বেগে ছুটে 
চলে। এই জন্তে আমর! নিচ দিয়ে চলাটাই পছন্দ করি। 

পাঞ্টে পাউণ্ডে দ্রিনের আলে সকাল সকাল দেখা ০য় । এই সময়ে 
ডেকের অফিসারকে একটু কায়দা ক'রে অন্তাগ্ত জাহাজের পথ এটডিয়ে 
জাহাজকে চালানোর দ্বিকে নজর রাখতে হম্স। বাণিজ্যপোতের সঙ্গে 
দেখা হলেই মুস্কিল। তারা যদ গ্াখে, পতাকা নেইঃ পরিচয় সংখ্যা নেই 
এন একটা সাবমেরিন তীরবেগে চলেছে, তাহলে উদ্বিগ্ন হবে; উত্তেজিত 
হবে! বেল! নট নাগাদ ক্লঈট্সিওর লাইট্শিফট থেকে কয়েক মাইল 
দুরে জুয়ানদ1 ফুকা প্রণালী অতিক্রম করার পর, জোরালো! ছুট মোলায়েম 
আওয়াজ ক'রে আমাদের জাহাজ সমুদ্রের সত্যিকার গভীর দরিয়ায় নেমে 
পড়ল। চটপট জাহাজের কলকজ্জ! ভালো ক'রে দেখে নিয়ে গতিবেগ 
ত্রিশ মাইল উধে্ব তুলে দেওয়া হঃল। আমরা সম্দ্রের তলায় কয়েক শ 
ফিট নিচ দিয়ে চলেছি । 

আমাদের এই সফরের আসল গাট ত এখনো আসে নি। এ পথের 
সবচেয়ে বিপদজনক, ছুরতিকুমা অংশ হ'ল অল্প পরিপর+ অগভীর বেরিং 
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প্রণালী পেরোনো--সেই শীর্ণ অগভীর জলরাশি বরফ চাপ1। এই পখটুকু 
যেকোনো! জাহাজের পক্ষেই দুর্গম, পৃথিবীর মগ্যে এত খারাপ পথ আর 
বোধ হয় নেই । আমাদের সামনে ছুটে “দরজা” খোলা রয়েছে। 
একটি হ'ল পশ্চিম দিকে অর্থাৎ সেন্ট লরেন্স দ্বীপের সাইবেরয়ার দিকটা । 
প্রণালীর দক্ষিণ সীমান্ত পর্যস্থ এই বন্ধুর এব ডো-খেবড়ে! পট] ছড়িয়ে 
গেছে । দ্বিতীষ দরজাটি পূর্ব দিকে অর্থাৎ দেন্ট লরেন্স দ্বীপের আলাস্কার 
দিকট!। আমবা পশ্চিমের পপ দিঙ্সেই বেরুনার চেষ্টা করব, তাঁর কয়েকটা 
কারণও রয়েছে। ম্ৰামাদের বুহৎ চক্রপথের পক্ষে ওটা নিকটতর। 
তাছান্ডা পশ্চিমের জল্‌ গভীরনুর এবং পুরনো একখানা বইতে পড়েছি যে 
“বছরের প্রথমার্ধে ওই ক্পদ্ষস্কুল তটতুষার তীরের দিকেই ঘোলে থাকে । 
পেন্ট লরেন্স দ্বীপ আর গ্মামাদের মদ্যবন্টী দূরত্বে চতরেই অবশ্য 
অস্টেলিয়ার রুক্ষ দ্বীপমাল। রয়েছে । প্রান্ন সতের শ মাইল দূর এখনে! । 
আমর! ডুবোপগে চলতে শুরু করার পর জ্গেঙ্কগ যে পথ পরেছে সেটা 
আমাদেব ওই বলার মুখে হাঙ্জিব করতো । নেনে ডাইভিং অন্ষসার লেঃ 
বব, কেল্নস ফিগ্লানিং শ্মার ডেপথ কন্টেখলকে দুরয়ে “অটোমাটিক” 
পদ্ধতিতে চালিত করম্দ। এই অহোষ্াটক পদ্ধতি একেবারে এরোপ্লেনের 
অটোম্যাটিকের সতে! | 'ছবার "আখ ঠিক পথে চলেছি । 
পথ যেখান দিয়ে এর আগে কোনে: নাবিক কখনো ফায়নি। 


এমন এক 


সমুদ্রের প্রথম সক।লটা শান্ত । ক্গাহ!জী আর অফসারদের অনেকেই 
চব্বিশ ঘণ্টার মপ্যে ঘুমোয় নি_্েউ ব' তার চেয়েও -বশি। পশ্চিম 
উপকূলে অনব£ত দর্শকের ভিড আর সাবমেতন-প্রতিরোডি লন মহড়াতে 
সবাইকে উদ্ধা াকতে হয়েছে । অবিশ্য আমনের জাহা দের মধ্যে 
প্রায় সবাই তরুণ, গডে ছাব্বিশ বছত্ের কাহ'কাছিই এদের বয়স_কাজেই 
এদের ধকল সামলাবার ক্ষমত! খুব বেশি । নটল্সে চন্"নে প্রাধময়তা। 
ফিরে আসতে তাই দেরি হয় না| বিকেলের দিকে সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠল। 
একজিকিউটিভ. ক্র্যাঙ্ক এযাডামুসই শুরু করল, সমু্রগর্ভে ব"ফর তলার 
সফর সম্পকে আলোচনা । পর পর এষনভাবে এই বক্তৃতামালা সাজানে| 
রয়েছে যে, বরফেএ এলাকায় পৌছবার আগেই জাহাজীর। তৈরী হয়ে যাবে 
কেমনভাবে বরফের নীচ দিয়ে জাহাজকে 'নবাপণে স্বচ্ছন্দ গতিতে নিয়ে 
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যেতে হবে । এঁক্যবদ্ধ কাজের ছক তার পেয়ে যাবে । বিশেষভাবে 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে নজর রাখা দরকার সেটা শিখতে হবে, খুটিনাটি 
নির্দেশউপদেশ দিতে হবে। আর আমাদের ॥সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য তথ্য 
সংগ্রহঃ সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিক তথ্যপত্র সংগ্রহের সংগঠন তৈরী করতে 
'হবে। 

উত্তর মুখে চলতে চলতে মাঝেসাজে পেরিস্কোপ-পর্যবেক্ষণঃ 
রেডিও পরখ আর ক্ষোরকেলের জন্যঃ আমর! গভীর দরিয়া ছেড়ে ওপরে 
উঠেছি । আকাশের নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের নৌ-পথের নিশান! 
সম্পর্কে সংশয় ঘুচিয়ে নিচ্ছি, জরুরী সরকারী বেতারবার্তা আহরণ করছি 
ক্সোরকেল দিয়ে তাজা বাতাস আমাদের ভাগারে মজুত করছি । অবিশ্যিঃ 
বাইরের বাতাস না পেলেও আমরা অক্লেশে একাদিক্রযে কয়েক সপ্তাহ 
চলতে পারি। তবু আমাদের আ'ক্সজেন ভাণগ্ারট1 দূরপাল্লার মেরু 
অববাহিকা আর তার পরের ক্রতগতির ইংলগ্ সফর আর দেশে ফেরার 
সময়ের জন্য মজুত রাখাই আমার ইচ্ছে। 

আনবিক শক্তির ডুবোজাহাজ মুখ্যতঃ যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহাত 
হলেও, মানুষের দিশা সফরের পক্ষে এব মতো আরামপ্রদদ আর কিছু 
হয়না । আমাদের এই গভীর জলযাত্রায় জাহাজে বিন্দুমাত্র ঝাকুনী 
নেই, টলমল করছে না একটু ও--ড'ঙার সাধারণ ঘরের মতোই স্থির। 
মাথার ওপরে যখন উথল-পাথাল্‌ ঝড়ের ধাক্কায় সমুদ্র ক্ষুদ্ধ তখন 
আড়াইশো ফিট গ্রভীরে জল একেবারে ঘেরা পুকুরের মতো অচঞ্চল। 
জাহাজের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্তাও চমৎকার | নটটিলাসের জাহাজীরা 
এই পরিবেশে এমন অভ্যস্ত যে, তার। জলে ভেসে চলা মোটেই পছন্দ 
করে না। একমাত্র স্বাধীনঙাবে চলাফেরার স্ুবিধের জন্তে ডাঙাতে 
যাওয়ার ইচ্ছে হয় বটে। এখানে আমাদের একমাত্র অশ্রবিধে এই যে, 
ওপরের দুনিয়ার খবরাখবর পাই না। তাছাডা আর "ন সবই রয়েছে। 
অবসর বিনোদনের জন্ঠে নিত্য নতুন ছায়াছবি দেখানে। হয়--দিনে দুবার 
সিনেমা দেখানো হয়, একবার বিকেলে আর একবার বাত্রে খাওয়ার 
পর। তাতে ক'রে সবাই ছায়াচিত্র দেখার সুযোগ পায়। এই সফরে 
আমর] মোট ত্রিশখানা পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নিয়ে বেরিয়েছি। 
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পিয়াল বন্দর ছাড়বার পর প্রথম যে ছবিটি দেখানে। হ'ল, সেটি 
সাবমেরিণকে কেন্দ্র ক'রে, “হেল্‌ ঞ্যাণ্ড হাই ওয়াটার । এটা দেখে 
জাহাজীর] থুব হাপাহাপি করল ছবিতে এক জায়গায় আশ্চর্য একট! 
উক্তি রয়েছে যার সঙ্গে আমাদের অবস্থার কাকতালীয় সামগ্তীস্ত রয়েছে_-“ছ 
মাস আগে কে জান্তেো! যে আমি মেরু অভিযাত্রী জাহাজে সফর 
করব... 1” 

আমাদের এই জলের নিচে দিন, রাত্র স্থান, পরিবেশ সবই ত একাকার, 
সেই জন্তে নিয়মিত সময়ের হিসেব মাফিক যখনকার যা কাজ তখন তা-ই 
করি-সেটাই যেন ভাঁলে। মনে হয়। 

পাজেন্ট সাউণ্ড ছাড়বার কিছু পরেই আমর] ঘড়ির কাঁটা! আট ঘণ্ট। 
এগিয়ে দিয়ে গ্রীন্উইচ সময়ের সঙ্গে সমান ক'রে নিলাম। এতে এই 
হ'ল যেঃ গোট1 সফরটাই আমরা একট সামঞ্জন্ত সময় ধরে চলতে 
পারব অবিশ্টি রস্থইঘরের লোকের! এই হ্ঠাৎ্বদলে প্রথম চোটে 
অস্বিধেতে পড়েছিল । সবেমাত্র রাতের খাবার-পাট ছুকোতে ন। 
চুকোতেই প্রাতরাশৈর সময় হাজির । 

নাবিকের কাজ ভাগ করে দেওয়া হ'ল এই ভাবে--চার ঘণ্টা কাজ, 
আট ঘণ্টা ছুটি । অর বিশেষ সতর্কতার জন্য ছু'জনের বদলে তিন জন 
ক'রে অফিসার মোতায়েন করা হ“ল--কণ্ট্ টেল রুমে একজন ডাইভিং 
অফিসার. পেরিস্কোপ স্টেশনে একজন কর্ণধার, পরিচালনার কক্ষে একজন 
এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার । ওদিকে ডঃ লয়েন এবং তার সহকারী রেক্স 
বাউরী বরফ-সন্ধানী হৃল্ম যন্ত্রটার জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তদ'্কীতে লেগে 
গেছেন । আমরা বসন্তের গোডাতেই এই যন্ত্রটা ঘট1 কবে ভ,.।গয়েছিলাম 
-হাফবীক আর স্কেট-এর সঙ্গে । “বরফচর্চার+ বিজ্ঞাপন হিসেবে । ডঃ 
লয়েন দেখলেন, গভীর জলের চাপে ওপর দিকের একটা বরুফ-সন্ধানী যন্ত্র 
ফুটা হয়ে গেছে । তার জন্য আযরা থোড়াই পরোয়া! করিঃ কেন ন! 
আমাদের কাছে ওরকম যষ্্থ আরে! গোটা কয়েক মজুন্ত রয়েছে । 

দুদিন কেটে গেছে । হঠাৎ সেদিন ভোরের দিকে আমাদের রেডিওতে 
খবর পাওয়। গেল--আমাদের পথে সামনের দিকে প্রচণ্ড ঝড় চলেছে। 
ঝড়ট। উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছে । অবিশ্টি আমাদের এই অতল জলে 
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অবস্থিত বাড়িতে তার ধকল এতটুকু লাগবে না তাঠিক। কিন্ত আমাদের 
নুর্ভাবন! এই যে, বেরিং প্রণালী এবং তার তুষার অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া 
ছি ধরণের হবে? ষাকগে, এতদূর এগিয়ে ওসব ভেবে কোনে। লাভ নেই 
_কপাঁল ঠুকে এগিয়েই দেখা যাক কি হয়। 

আমাদের অভিযানের মেজাজ এখনও দস্তুর মতো চাঙ্গা । ওস্তাদ 
ব্যঙ্চচিত্রশিল্গী উইলিয়ম ম্যাকনালী উত্বরমের অতিক্রমের এতিহাসিক 
চিহ্ৃস্থচক ছবি আকছে হরদম। জাহাজের ফটোগ্রাফার জন ক্রাউজিঙ্ক 
ক্রমাগত ক্যামেরার কল টিপে ছবি তুলে চলেছে । আমাদের জাহাজের 
একজন রশাধুনী নাম তার মারফি, সে মাস দশেক হ'ল এই জাহাজে কাজ 
করছে । আমি অলক্ষ্যে থেকে শুনলাম, সে জেমস মলিকে বলছে-__ 
প্ছ্াথো মার্ল, এক বছর আগেও আমি নিতান্ত সাধারণ যছু-মধু ছিলাম। 
কিন্ত আমি, বরাত-জোরে--এই আমি উত্তর মেরুতে চ.-.ছ। কী কাণ্ড!” 


॥ পনের ॥ 


তৃতীয় দিনে আমর] অপেক্ষারৃত উষ্ণজলআ্রোত ছাড়িয়ে গেলা, হুঠাৎ 
তাপমাত্রা কমে গেল। ব্যাথি-থার্মোগ্রাফের সাহায্যে আমর! বাইরের 
জলের তাপমাত্রার ছিসেব পাই-_দেখ! গেল জলের তাপমাত্রা একেবারে 
৩৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে গেছে। 

কয়েক মাসের মধ্যে নটিলাস এত ঠাণ্ডা জলের মধ্য দিয়ে চলে নি। 
সেই সকালেই আমাদের হিসেব মাফিক, যতোটা নিচ দিয়ে চলবে। তার 
শেষতম গভীরতায় জাহাজকে নামিয়ে চলতে শুরু করলাম । পরখ করে 
নেওয়। দএকাএ, কোথাও -কানো ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকছেকি না। এটা 
দেখ! গেছে যে, গরম জলআ্বোত থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা] জলে গিয়ে পড়লে, 
তাপমাত্রা কমে গেলে' জাহাজের গুপ্ত ছিন্র যদ্দি কোথাও থাকে সেখান 
দিয়ে জল চৌোয়ায়। ইমন পিল্চার প্রত্যেক ঘর ঘরে টেলিফোন করে 
খবর নিয়েঃ ডাইভিং অফিসার লেঃ কেলীকে জানাল “কোনে ঘরেই ছেঁদা 
নেই এই খবর ।” ছিদ্র সম্পকে নিশ্চিন্ত হয়েঃ সাধারণ জল দিয়ে জাহাজ 
চালাতে হুকুম দ্রিলেন। 

চতুর্থ দিনে আমর! £1576121) ০108118"এর কাছাকাছি শুলাম, 
তার যানে গভীর জলের মধ্য দিয়ে চলার আরাম আমাদের ঘুচলে!। 
এবার আমর] ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম--ফ্যাদোমিটারের 
দ্রিকে নজর সেঁটে রয়েছেঃ দ্রেখছি আমাদের নীচের দ্িকে জলের গভীরতাও 
কমছে। এখন কয়েকদিন খুব ছিসেব ক'রে অগভীর জল দিয়েই চলতে 
হবে, মাঝে মাঝে জলের বুক থেকে দ্বীপ গজিয়ে উঠতে দেখবো! । জুনের 
বারে! তারিখ রাকজ্রে আমর] প্রথম দ্বীপ ইউনিয্যাককে দেখলাম । মাটির 
স্পর্শ! সিয়াটুল থেকে সতের শ মাইল উত্তরস্পশ্চিমে ইউনিম্যাক। 
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ওপরে পেরিস্কোপের নাক তুলে দেওয়। হ'ল-তৃণচিহ্ৃহীন এযালুসিক় 
দ্বীপগুলির চুড়াতে বরফের টুপী চড়ানো । এই দ্বীপমালার গোলক 
ধাধাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে উত্তর দিকে আমাদের পথ খুজে খুজে 
চলতে হবে। নেভিগেটর শেপ. জেষ্কস অনবরত গতি পরিবর্তন করছে। 
অবশেষে নটিলাসকে ছুটে দ্বীপের ঠিক মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাবার মতো 
খোলা যায়গায় এনে ফেলে সে নিশ্চিত হ'ল। গভীরে ডুবে আমর! 
ক্রতবেগে চললাম । মাঝরাঁত নাগাদ আমরা প্রথম ছু'চের ফুটোর ভেতর 
দিয়ে গলে" পেরিয়ে এলাম | কিন্ত আমাদের সামনে আর একদফা বাধা, 
উপস্থিত-_বেরিং সমুদ্র । 

আমরা হিসেব মতো, অগভীর জলের তল! দিয়ে চলেছি, মাঝে মাঝে 
পেরিসক্কোপের ভেতর দিয়ে ওপরের চেহারা দেখছি । এই বেরিং সমুদ্রের 
অগভীর জলের তলার মাটি যেন আশ্র্যরকম সমতল । বৈজ্ঞানিকেরা! বলেন 
যে ভাসমান বরফের সঙ্গে মারিও চলে আসে ভেসে তারপর বরফ গলে” 
মাটিগুলো! ধুয়ে ধুয়ে সমুদ্রের নিচে জম! হয়ে পলি পড়ে” পড়ে" একদিকে 
জলের গভীরতা যেমন কমেছে তেমনি সমতলত্বও বেড়েছে । সে যা-ই 
হোক আমর শন্তর্পণেই চলেছি । কিন্ত বেরিং সমুদ্রের বেতাল সময় 
সঙ্কেতই আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছে । আমাদের ঘড়ির হিসেবে এখানে 
সকাল সাতটায় হ্র্যাস্ত আর বিকেল ছটোয় স্োদয় হয়। অবিশ্ঠি 
আমাদের এই ছুনিয়।-ছাঁড়। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় এসব ধর্তব্যের বাইরেই 
মনে করতে হবে । 

জাহাজের জীবনযাত্র। যথানিয়মে চলেছে । 

সফরের শুরু থেকে তাস খেলার প্রতিযোগিতা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে 
যাচ্ছে। এই তত আজকের তৃত্তীয় খেলায় প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনম্যান গিলবার্ট 
ম্পার লেঃ কেন কারের কাছে হেবে গেল--তখন ভোর সাড়ে চারটে । 
যার! কাজ থেকে ছুটি পেয়েছে তারা এখন কফি আর হান্কা কিছু খেয়ে 
ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেবে । ওদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর উঞ্জিনম্যান ডেভিড, লং 
ইঞ্ডিন ঘরে কাজ করছে, গরম জলের ব্যবস্থা দেখা তার কাজ। এই 
টাটক। রম জল স্নান, দাঁড়ি কামানে রানা আর বাম্প জনিত্রের কাজে 
ব্যবহার হয়। জলের কোনও দুঃখ দরদ নেই আমাদের এখানে । অবিশ্ঠি 
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এখানকার কৃত্রিম আলোতে তাজা ফল, তরিতরকারী খুব দ্রুতই কমে 
'আসছে--খিদেও খুব তাজ দেখ! যাচ্ছে। 

এখন যে রকম জাহাজের অবস্থান নিয়ে সবাই মাথ!। থামাচ্ছে, এর 
আগে নটিলাপে এ রকম সজাগ মনোভাব আমি দেখি নি। বড় বড় 
বেস-বলের লীগের প্রতিও যেন এতখানি আকর্ষণ দেখা যায় না । মাঝে 
মাঝে আমাদের বেতার সংবাদ পরিবেশনের তরঙ্গ স্তর ধর পড়ে, তাতে 
কচিৎ খেলার খবরও মেলে। পেদিকে তাদের যতো! না লক্ষ্য তার চেয়ে 
বেশি নেভিগেটরের মানচিত্রের দিকে । তার] নেভিগেটরের এপাশ ওপাশ 
দিয়ে ঝুঁকে পড়ে? নকৃশ। গ্ভাখে। মেশিনিস্টের মেট রিচার্ড বিয়ার্ডেন আর 
ফাষ্ক্লাস ইঞ্জিনম্যান নরম্যান ভিটালে “ইজিনঘরের নেভিগেটর” ব্ধপে 
বহাল হয়েছে। রিয়্যাক্টর প্র্যাণ্ট কণ্টেণলের কাছে তারা মেরু অঞ্চলের 
এক নকৃশ। টাঙিয়ে রেখেছে প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় নটিলাল কতোটা! উত্তর দিকে 
এগোলো নকৃশায় তার চিহ্ন করে রাখছে তারা। 

তেরোই গুন শুক্রবার, আশাদের যাত্রার চতুর্থ দ্রিনে” বেরিৎ সমুদ্রতলের 
অগভীর জলরাশির একশ ফিট ওপর দিয়ে আমর। প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জ 
পেরিয়ে গেলাম । পরদিন একবার ওপরে উঠে শেববারের মতো 
সশ্নোরকেলে ওপরের টাটকা হাওয়া নিয়ে নিলাম । 

এরপর আমর! জাহাজের নিজস্ব বাযু ভাগার থেকে বাতাস ব্যবহার 
করব স্থির করে রেখেছি--মজুত বোতল থেকে অক্সিজেন নেওয়। হবে। 
আর, কাবন-ডায়ক্সাইড, কার্বন-মনক্াইড, এবং হাইড্রোজেন গ্যাসকে 
ক্ষতিকর পায় থেকে মুক্ত রাখার জন্য যন্ত্র ব্যবহার কর] হবে। বটলাসের 
ডাক্তার কমাগ্ডার ডবিম্স এবং তার ছুজন সহকারীর উপর এই দিকে নজর 
রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । তারা লক্ষ্য রাখবেন যাতে জাহাজের 
ভেতব্রের বদ্ধ বাতাস অস্বাস্থ্যকর ন]৷ হয়ে পড়ে। 

আমাদের জাহাজের ঘড়ি হিসেবে তখন ছুপুর হওয়ার কথা, কিন্ত যখন 
বাতাস নেওয়া চুকল তখন ওপরের পৃথিবীতে সন্ধ্য। হয়ে গেছে। সমুদ্রের 
জল শাস্ত, কিন্ত কুয়াশার পর্দা পেরিয়ে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে ন। 
আমর গভীর জলে নেমে চৌম্বক কম্পাসট! পরীক্ষা করে নিলাম ১ যদি 
ইলেকৃট্রটনিক কম্পাসগুলো! এবং ইনাপিয়াল নেভিগেটর কাজ ন। করে তখন 
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তচৌশ্বক কম্পাসই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। অতএব তার 
হাল্‌-হুকিকৎ যাচাই করে রাখ! দরকার । 

সেদিন, রাত দশটায় আমরা পশ্চিম দরজায় হাজির হলাম । আমাদের 
বাদিকে সাইবেরিয়া আর দক্ষিণে সেন্ট লরেন্স স্বীপ। আবার ওপর 
দিকে উঠলাম, পেরস্কোপ-গভীরত থেকে আমাদের নৌ-অবস্থা-নিরূপণের 
জন্ত। আকাশ আজ কী জ্ন্দর, মেঘমুক্ত নীল রং-এর এত মাধুর্য কতকাল 
নজরে পড়ে নি! সমুদ্র মৌন। বিশ মাইল দরে সাইবেরিয়ার তুলার- 
সুকুটিত উপকূল এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । পরিবেশের বিশেষ 
অবস্থার দরুনই বোধহয়, আমরা সাইবেরিয়ার উপকূলে অবস্থিত 
পাহাডগুলো৷ এখন স্প্ দেখতে পাচ্ছি--ওগুলো আসলে এখান থেকে 
একশ মাইল দরে রয়েছে । কিন্তু এটা দৃশ্য-শোভ1 উপভোগের সময় নয়। 
তাই, আমাদের কাজ চুকিয়ে আবার গভীরে নেমে উত্তর মুখে বেরিং 
প্রণালীর দিকে যাত্র। করলাম ! আমর যে-পথ ধরলাম সেটা আন্তর্জাতিক 
সীমারেখার পূর্ব দ্রিক--অনেক বছর আগে এই সীমাস্ত সীমা নির্ধারিত 
হয়েছে । এই রেখার মর্যা্1 এতকাল যুক্তরাষ্ট এবং তসোভিয়েট গাশিয়া 
বজায় রেখে এসেছে। 

১৪ই জুনের *“শেবরাতের* দিকে আমরা এই অভিযাঁনের প্রথ্ম বরফের 
সম্মূথে এলাম | ইলেক্ট্রনিক গীয়ারেই সেটা সব আগে ধরা পড়ল । 
পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে লক্ষ ক'রে দেখা গেল যে তুষারের ছায়াতে 
স্থর্যের রশ্মি চাপা পুড়ে গেছে । অবিশ্্যি এ বরফ তেমন পুরুও নয় আর 
প্রচুরও নয়। তবু গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হল। জাহাজে খবরট। চাঁউর 
হয়ে গেল, জ্াহাঁজীর1| এসে জমায়েত হল ইলেকৃট্রনিকৃসের যন্ত্রপাতির কাছে, 
ব্যাপারট1 দেখতে | যারা এই সফরেই নতুন এসেছে তাদের জীবনে এই 
প্রথম-সমুদ্র-তুষার অভিজ্ঞত1--তার। বিস্ময়ে চকিত চোখে দেখতে লাগল । 
আর যার!| পুরনো, তাদের কাছে তুষার কিছু নতুন বস্ত নয়, তারা গজরাতে 
লাগল “আবার সেই টুকৃরো আর ঠাই-এর ঝামেল। শুরু হ'ল! কেউ বাঁ 
বলল--“ঠিক জেবারের মতো! মামূলা ! হ্যা, সবই গতবারের মতে1। 
তফাতের মধ্যে এই যেঃ আমাদের যাত্রাপথ অগভীর বেরিং প্রণালী, তাই খুব 
সম্তর্পণে মন্থর বেগে চলতে হুচ্ছে। আমাদের উভয় সক্কট--মাথার ওপরে বরফ, 
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আর তলায় খুব কাছাকাছি অগভীর সমুদ্রতল। দুদিকের ধাক্কা বাচিয়ে 
সাবধানে চলে।। 

যখন পালাবদল হল তখন আমর] চল্লিশ গজ হিমানীহীন জলরাশির 
মধ্যে এসেছি, এটা কুড়ি ফিট চওড়া । ভালোভাবে পরখ করে দেখা গেল» 
মাথার ওপরে জলরাশির শতকরা বাট ভাগ তুমারময়। এই বরফের 
অন্ুপাত আমার মনে রীতিমত উদ্বেগের সঞ্চার করল। এই নিম্ন 
দ্রাধঘিমায় বরফের ভাগ আরও কম হবে অন্থমান ছিল। এখন 
অনবরত সোনারের খুটিনাটি সঙ্কেতের উপর তীক্ষ লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে 
কেন না আমাদের জাহাজের তল! থেকে সমুদ্রের নীচের মাটির দূরত্ব 
মাত্র পঁয়তাল্লিশ ফিট জল, আর মাথার ওপরে মান্তুলের সঙ্গে বরফের 
নিয়ভাগের দূরত্ব পঁচিশ ফিটও নয়। 

রাত সাড়ে বারোট! নাগাদ আমর] এক বিরাট বরফের ঠাই পেরুলাম, 
এট! জলের নীচে ত্রিশ ফিট নেমে এসেছে । সন্তি কথ! বলেত কি আমি 
ত ঘাবডে গিষেছিলাম, ডং লয়েনের সঙ্গে চোখে চোখে সেই ইশার। হ'ল-_ 
তিনিও রকমসকণ দেখে তাঙ্জব। 

শীতকালে যখন মেরুতুষার দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হতে থাকে, বেরিং 
প্রণালীর প্রাচীরে বরফ জমে ওঠে তার সরু চোঙের মতো! মুখটা তুষার 
চাপে প্রায় রুদ্ধ হয়ে খায়-_-এক এক স্তর তুশারের উপর আরও অনেকগুলো 
বরফের স্তর জমে। ভারনত জমাট বরফ সাগরের বুকে রীতিমত ঝুলে 
পড়ে । শীতকালে বেরিং সৈকতে যে বরফ জমে থাকে একে বলা হয় 
“বরফের ভেল11% উঞ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে এই বরফ সরে যায় আবার 
উত্তরে । তখন তীরের জমা বরফ গলে, ভাঙে,_সমুদ্রে ন ঘ, ভেসে 
বেড়ায়, টুকৃরো-টাকৃরা খণ্ড হয়ে জলস্তরোত আচ্ছন্ন করে । 

যে মেরু তুষারের জন্ম মেরু সমুদ্রের বুকে সমুদ্রে ভেসেই যে বরফ 
জীবনযাপন করে তা কতখানি পুরু হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিকের হিসাবে 
অন্থমিত হওয়া সম্ভব । কিন্ত যে “ভেলা-বরফ' উপকূল থেকে দরিয়ায় ভেসে 
পড়ে তার স্কুলতা আন্দাজ কর! অপস্তভব | এই “ভেল1-বরফ' সম্পর্কে তেমন 
গবেষণা কেউ করেন নি | কিন্তু ডঃ লয়েন এবং আমি ষাট ফিট পুরু ভেল। 
দেখেছি--এগুলো৷ আলাস্কার উপকূল থেকে দরিয়ার বুকে ভেসে পড়ে ॥ 
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অবশ্য সাইবেরিরার উপকূলবর্তা অঞ্চলের ভেলা-ভাস1 বরফ কতখানি পুরু 
হতে পারে সেটা আমাদের ধারণার বাইরে । পয়ল। নমুনাই দেখলাম, 
জলের ত্রিশ ফিট তলায় পা বাড়িয়ে দিয়েছে ! 

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এর চেয়েও অগভীর জল আমাদের সাষনে পড়ে 
আছে। আচ্ছা! এমন যদি হয়, এরপর একখান] বরফ টাই পড়লযা 
জলের নিচে চল্লিশ ফিট নেমে এসেছে--তাহছলে ? ভাবনাটা অশুভ, 
ভাবনাট। ভীতিপ্রদঃ সর্বনাশের করাল ছায়ায় মনকে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে--. 
কিন্তু অসম্ভবের কল্পনা! এ নয়। তাহলে কি দশ! দাড়াবে? 

ডঃ লয়েনের সঙ্গে গোপনে একাত্ত ধৈঠকে আমার আশঙ্কার কথাটা 
খুলে বললাম । তিনিও সায় দিলেন, তিনিও ঠিক আমারই মতো চিন্তাকুল। 
একথ1 আমর] ছুজনেই উপলব্ধি করি যে, বরফ সাধারণ শত্রু নয়, তাকে 
সমীহ করে চলতে হয়, তার জন্য বিলম্বের ক্ষতিও মেনে নিতে হয়। গত 
বছরে আনকোর1! সৈনিকের অদম্য উৎসাহ নিয়ে, বরফকে পরাভূত করে 
ছনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবো ভেবে অধীর ক্ষিপ্রত। সহকারে এগোতে 
গিয়ে আমাদের কী দশা হয়েছিল--তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। এ 
বছরে আমি ক্কৃতপংকল্প, কিছুতেই বড়রকমের ক্ষতির নতি স্বীকার করব না। 
তাতে ফল যা হয় হোক। 

বসে বসে ভাববার অবসর নেই, সময়ের স্রোত সমুদ্রের জলের চেয়েও 
দ্রুত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আযাদের ইতিকর্তবা নির্ধারণ করে 
ফেললাম । কনিং অফিসার লেঃ কেন্‌ কারকে মোলায়েম, অনুদ্ধিগ্ন স্থির কণ্ঠে 
বললাম জাহাজের গতি বিপরীত পথে ফেরাও।**পশ্চিমের দ্বার রুদ্ধ । 

সেদিন আমাদের নিজস্ব সংবাদপত্রের শিরোণাম হল--“পানামা মেরু 
'অঞ্চল বাটোয়।রা”...লেঃ ছার্ভের প্রশ্ন ছল; যে তুষার আমাদের বিপন্ন করছে 
সেটা আমেরিকান না রাশিয়ান 1'*এই টিপ্লনিতে জাহাজময় হাসির 
হুলৌোড় পড়ে গেল । 
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॥ ষোলো । 


পশ্চিম দরজার আশা ছেড়ে দ্রিয়ে আমি ঠিক করলাম" সেন্ট লরেন্স 
দ্বীপের দক্ষিণ প্রদক্ষিণ ক'রে আলাম্কা উপকুলের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে 
যাবো। এই পথেও জলের গভীরতা স্বল্প | মাঝে মাঝে শুধু পালের 
ওপরই ভরসা ক'রে চলতে হবে, কোথাও বা জাহাজের উপরের অংশটা! 
বাইরে বেরিগ্নে পড়বে-তাতে আমাদের যাত্রার গোপনটা ফাস ভয়ে 
যাবার আশক্কাও রয়েছে। কিন্তু এছাড। ত কোনে! পথ নেই। 

পরদিন সকাল ছটা নাগাদ সাইবেরিয়ার বরফ অঞ্চল থেকে আমাদের 
বেরিয়ে আসা টুকৃ-ল1 | একবার ওপরে উঠে সেণ্ট লরেন্সের অবস্কানটা দেখে 
নেওয়। হ'ল। হাওয়] প্রায় চলছেই না; বরফের চিহ্ৃও নজরে পড়ল না । 
এমন সময়ে সোনারের সংবাদে দেখ! গেল জাহাজের সামনেই বরফ হাজির । 
ব্যস্তভাবে আমি পেরিস্কোপে চককর দিয়ে দেখলাম, “বরফ” বলতে ছু'টো 
সিদ্ধু-শকুন জলে ডুবছে-ভাগছে খেলা করছে। আম'দের বরফ-সন্ধানী 
যন্ত্রের এই বিল্ময়কর স্পর্শনংবেদন ত1 দেখে মুগ্ধ হলাম। 


ছুপুরে জাহাজের হাওয়! বল করতে আবার যখন ন্পেরিক্কোপ- 
গভীরতায় আমর উঠলাম তখন আবহাওয়া ঘোলাটে কুগ্জ শয় ঢাকা- 
বায়ুস্তরে সামনে হাজার গজের বাইরে কিছুই দেখ! যাচ্ছে না। আর একবার 
সেন্ট লরেন্সের সঙ্গে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে পরথ ক'রে নিয়ে আবার 
এগিয়ে চললাম । আমার জাছ্াজের লোকেরা জানে যে, আমরা পশ্চিম 
দরজা দিয়ে সরাসরি মেরুসমুদ্রের গভীর জলে পৌছবার প্রথম প্রচেষ্টায় 
ব্যর্থ হয়ে আলাস্কার দিক দিয়ে অল্প জলের অস্থবিধে ভোগ করতে করতে 
যাবো । তার] এতে একটু হতাশ হয়েছিল বই কি। তারপর যখন শুনল 
যে অগভীর জলে পড়লে উপরে উঠে ভোলে ভেঙে যেতে হবে, তখন য! 
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টিপ্ননি কর! স্বাভাবিক তা-ই করল । সবাই বলল--«সেই যাত্রাট1! আমার 
পালায় যেন না পড়ে ।” 

জাহাজীদের মেজাজ শরীর, কাঁজ চমৎকার । এখন ত ছেদ! দিকে 
জলও চোয়াচ্ছে না, ছ্ঁদাট1] মেরামত হয়েছে । আগুন লাগবার আশক্কাও 
নেই কিন্ত তবু একট] সন্দেহের কামড়ে মনটা ভারি হয়ে রয়েছে। কি যেন 
একটা অশুভ ঘটবে! পশ্চিম দরজার আশা ছাড়তে হয়েছে । এখন ? 
নতুন কি বিপদ আসছে! অবশ্ঠ নতুন ছুল/ক্ষণ দেখা দিল, নৌ পরিচালনার 
পক্ষে জরুরী যে-যশ্ব সেই মাস্টার জাইরোকম্পাস এলোপাতাড়ি চলতে 
সুরু করেছে। 

আমর] সেপ্ট-লরেন্সের পৃব দিক ঘুরে আলাস্কার উপকূল ধরে উত্তর মূখে 
চলতে শুর করলাম । জল "নদ ব্রুমত কমে আসছে। ফ্যাদোমিইারে 
জাহাজের তলে পয়তাল্লিশ ফিট জল পাচ্ছ। এরপর সন্ধ্যের দিকে 
সেটা ষাট ফিটে উঠল । মাথার ওপরে, মাস্তলের ডগাটুকু কেবল ডুবে 
রয়েছে। পবিচালন-অফিসার পল আপি নাগাঁড়ে পেবিস্কোপে চোখ 
লাগিয়ে রয়েছে । এখানে জল এত্ত কম যে, খুব সাবধানে ঘ্ুরে-ফিরে 
ছিসেব করে চলতে হবে, আমাদের গতিবেগ বিরক্তিকর মন্থরতায় 
যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে । 

একের পর একস ক'রে আকস্মিক ছোট খাট ভাগ্য-বিডন্বনায় আমরা 
বিব্রত হয়ে পণডলাম। প্রথম গেল, আমাদের মাষ্টার জাইবাকম্পাস | 
উদ্বেগের জের কাটিয়ে আমরা আন্ননির্ভরতা ফিরে পেলাম। কম্পাস 
অকেজো হওয়ার ফলে, এতক্ষণ যে সব ভুলত্রান্তি আমাদের নজর 
এড়িয়ে ছিল সেগুলো এখন ধর পভতে লাগল । বেষণ্ড ম্যাকুল যাবু 
খুব শ্ীগগির পদোন্নতি হবে, আর নার স্কাঁরী বরোনাল্ড কেভ-এর পালা, 
তাঁরা কাজে ভ্রোল ! 

এর অল্পক্ষণের মধোই পল্‌ আলি দিকচক্রবালে একটা মাস্তল লক্ষা 
করল । আমাকে খবর দিতেই, ছুটল[ম | পেরিষ্কে'পের মধ্য দিয়ে যা 
দেখলাম তাতে ত চক্ষু স্থির! আমরা] নিশ্চিন্ত ছিলাম, ভেবেছিলাম যে 
যদিও আমাদের মাস্তলের খানিকটা জলের ওপর জেগে রয়েছে । তবু 
সেটা কারুর নজরে পড়ে নি। কিন্ত ধারণাটা বোধ হয় ঠিক নয়। দূরের 
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ওই বস্তুটা ত সাবমেরিণ। কিন্ত ওটা! এখানে কেন এসেছে? কি 
করছে? ওট। কি রুশেদের জাহাজ ? 

আমরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি । যা হয় হোক আমর! তার 
জন্ত ঠতরী! কিন্তু কিছুটা এগিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।.. 
ওটা আর কিছু নয়, বড় একটা গাছ ভেসে আসছে--+তার শেকড়গুলো 
এমনভাবে জেগে রয়েছে যে শ্বামর। সেগুলোকে পেরিষ্কোপের শু'ড় মনে 
করেছি। তাহলে আমরা এখন ইউকন নদীর মুখে এসে পড়েছি ।, 
এরপব আরও অনেক গাছই আমাদের নজরে পডল। ছুণ্ঘণ্টার মাথায় 
একটা গাছ এমন আচমক1 সামনে পড়ল যে সেটা শ্ার পাশ কাটাবাঁর 

, রাস্তা রইল না-নিমিষের মধ্যে পেরিক্ষো পে পান্ধ! খেল গাছটা । কপাল 

ভালো যেক্ষতি হ'ল ন1কিছু। 

বিকেলের দিকে আমনা আবার স্বচ্ছন্দে চলব!র মন্চে। উচ্চ অক্ষাংশে 
পেছে গেলাম আবভাওয়া মোটামুটি পর্িদ্ধার) জলেপ তাপ হ্যাঙ্কের 
চেয়ে বেশ খানিকটা] উদ, বরফের চিহ্ নেই | 'এবার খানিক আরামে ভাত 
থুলে জাহাজ চালানে। যাবে এই খবরে জাহাজব] চাঙ্গা হয়ে উঠল। 

সঙ্গোর-দিক ঘেসে বের্রিং প্রণালীর দক্ষিণে কি” দ্বীপের রুক্ষ অবয়বট! 
আমাদের পেরিস্বোপে দেখা গেল । আমরা গভীর জলের আশায় পশ্চিম 
মুখে-চললাম। যাতে পেরিস্কোপকে জলের তলে রেখে চলা ঘায়। £সছিন 
সন্ধ্যায় পরিচালন অফিপার বিল লালর খবর দিল, সামনে কয়েক টাই- 
বরফ রয়েছে । আমর! উত্তরে বাক নিলাম । এর একটু পরেই দেখি, 
আমাদের সামনে মাইলখানেক পথ» ভাসা-বরফে ছেয়ে বুয়েছে। এবং 
সেগুলো বেশ করে - ফিট পুরু । তাহলে আমবা এখন হে বং প্রণালীর 
মোহনায় এসে পড়েছি--টুকৃচি সাগর দিয়ে আরও দূরেন দিকে যাওয়ার 
এই হল পথ। মেরু শ্রঞ্চলে প্রবেশের মুখে আমরা পৌছে গেছি ! 

ওদিকে আমাদের খবকের কাগজে যথারীতি অফিসারদের লক্ষ্য কৰে 
চুটুকী প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে যন্বপাতির উপরও ফতোয়া বেরুচ্ছে £ 

স্বলপথে সম্পাদিত £ নর্থ আমেরিকার “এনডএ' ইনাপিয়াল নেভিগেটকু' 
আমাদের স্বলপথে নিয়ে যাচ্ছে__সেল্টলব্রেন্সেরর ঈশাণ কোণ দিয়ে । বস্ততঃ 
এটাই সবচেয়ে কাছের রাস্তা । মাত্র তিন হ' ইল ঘুরে যেতে হবে। 
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তাছাড়া ডঃ লয়েন আর রাউরীকে লক্ষ্য ক'রে বক্রোক্তি ফলাও করা 
হচ্ছে 


জুনের সতের তারিখ মাঝরাতের পরেই আমর] ডায়মণ্ডে দ্বীপ দেখতে 
পেলাম”__পনের মাইল দূরে | বড় ভায়মণ্ডে হ'ল রাশিয়ানদের অধিক্কত আর 
ছোট ভায়মণ্ডে আমেরিকানদের অধিকারভুক্ত--একটি এস্কিমোদের গ্রাম। 
এর পরেই সাইবেরিয়া আব আলাস্কার উপকূল-আবছ। অস্পটতা৷ থেকে 
ভেসে উঠল । আমর! এই সীমাবদ্ধ গভীরতায় পেরিস্কোপ-গভীরতা বজায় 
রেখে চলতে লাগলাম । একমাত্র সাইবেরিয়ার উপকূলের কাছাকাছি 
কয়েকটা বরফের টাই পেলাম । এছাড়া বরফ নেই এধার-ওধারে । চার 
ফিট বজত শুভ্র মুকুট নিয়ে সমুদ্রের ঢেউ যেন আমাদের গোপন যাত্রাকে 
সহায়তা করবার ভরস! দিচ্ছে । অস্কুলতার ভরসায় মন খুশি হয়ে ওঠে। 
যদিও এপথ সঙ্কীর্ণ* যদিও রাডারের হিসাব ধরে ধরে এগোতে হবে এ পথে 
তবু মনে হচ্ছে এমন অন্থকুলতা আশাতীত । 

বস্তৃতঃ প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাত্রাটা আমাদের অকল্পনীয় সুগম 
মনে হল। ভোর সাড়ে পীচটায় আমর! চুকৃচী সাগরের জলে পৌছে 
গেলাম ॥। বেরিং সমুদ্রের মতোই, প্রণালীর দক্ষিণস্থ চুকৃচী সাগরের জল 
অগভীর এবং সমুদ্রতল সমতল--কোথাও ব| ১৫ ফিট গভীর, কোথাও 
১৭০ ফিট। টুকৃচী সাগর ধরে চার শ মাইল গেলে গভীর মেরু-অববাহিকা 
মিলবে । এর যধ্যে্যদি বরফের বড ভারী টাইয়ের প্রতিরোধ আমাদের 
আটকে না দেয় তাহলে আর চিস্তার কিছু নেই। কাজ হাসিল হয়ে যাবে। 

আমর1 উত্তরের অভিযাত্রী । মোটামুটি ১৩৫ ফিট গভীরতা দিয়ে 
' চলবার চেষ্টা করছি । চুকুচী সাগরে পড়বার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা 
বরফের দেখা পেলাম । একেবারে সম্মুখে । পাঁচ মাইলের মামলা । 
এটার সঙ্গী দোসর কেউ নেই। মাপট। হল ত্রিশ ফিট চওড়া, পঞ্চাশ ফিট 
লন্বঃ জলের মধ্যে দশ ফিট নেমে এসেছে! চাইটার এবড়ো-খেবড়ো গড়ন 
যেন ভাসমান জলযানের মতো । এর ভেতর দিয়ে স্র্যের নীল আর সবুজ 
কিরণ বিচ্ছুরিত করছে। এদৃশ্যে মনকে মোহিত ক'রে দেয়। অবিশ্থি 
শ্গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমর। জেনে গেছি যে, এই মনোহারী বরফ 
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আদে৷ কোমল-প্রকৃতি নয়, কংক্রীটের মতোই এর চরিত্র কঠিন। অতএক 
আমর] তাকে সমীহ ক'রে পথ ছেড়ে দিলাম । এর পরেই আমাদের পথে 
আরও ভালমান বরফ এল । আমর এ*কে বেঁকে নিজেদের বাঁচিয়ে সওয়। 
ন'টা পর্যন্ত একনাগাড়ে চল্লাম__মনে হচ্ছে এই বরফের আর শেষ নেই। 
দিগন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে বরফ ছড়িয়ে রয়েছে! এখন আবু ডুবে চল! ছাড়! 
অন্ত কোন উপায় নেই। একশ দশ ফিট দিয়ে চলার নিররশি দিলাম । 

চলেছি মধ্যগতিতে, মাঝে মাঝে বরফের টাই পাচ্ছি । ১৬৮* ডিগ্রি 
দ্রাঘিমায় আমর! স্থমেরু বৃত্ত অতিক্রম করলাম। আবার আমর। হিমাঙ্কের 
রাজ্যে এসে পড়েছি। অবিশ্ঠি জাহাজের খোলে ৭২ ডিগ্রি তাপে সে খবর 
টের পাচ্ছি না। 

এই তাৎপর্যময় অবস্থায় পৌঁছনোর আত্মসস্তোৰ বেশিক্ষণ উপভোগ 
কর] আমাদের ভাগে টিকল না। এদিকে জলের গভীরতা বিপদজনক 
ভাবে কমতে শুরু ক'রে দিয়েছে । বরফের ভাগট! এখন তেমন নেইঃ তাই 
বরফ-সন্ধানী গীয়ারট1 দিয়ে চারদিক দেখেশুনে আমি ওপরে ওঠার হুকুম 
দিল।ন! যাতে বরহ্র খবর পেলেই আবার চটু করে নামতে পারি 
সেদিকটাও হিসেব ক'রে সেই-মতে| রেডিও ব্যবস্থা রেখে এগোতে 
লাগলাম । 

আস্তে অ:স্তেঃ অত্যন্ত সাবধানে ওপরে উঠে দেখলাম, ভাগ্য স্থপ্রসন্ন-- 
আমাদের চতুর্দিকে তুষারমূক্ত জলরাশি । জাহাজকে জলের ওপরে রেখে 
চালাবার আদেশ দিলাম । তীরভুমি এখান থেকে অনেক দূর। কাজেই 
আমাদের ধরা পড়বার আশঙ্কা! খুব কম। আর, ঢুকৃচী সাগরের মতে! 
অগভীর জলে, ভেসে চললে জোরে এগোনো যায় । পশ্ি দরজার পিছন 
সময়ের যে বুথ! অপব্যয় হয়েছে এই সুযোগে সেটা উদ্ুল করে নিতে চাই। 

ছু-এক জায়গায় জলে-ভাঁসা বরফকে পাশ কাটাতে হচ্ছে । এমনি ক'রে 
আমরা সাত ঘণ্টায় নব্বই মাইল পথ এগোলাম। আমরা ৬৮ ডিগ্পি 
অক্ষাংশে, ৩০ কলায় পৌছবার সময় পরিচালন অফিসার থ্বর দ্দিল যে, 
আমাদের সম্মুখে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে বরফ জমে রয়েছে। ওই বিরাট 
তুষার মগণ্ডলকে যত সহকারে অবেক্ষণ করলাম, পরিশেষে আমাদের সিদ্ধান্ত 
হ'ল যে ওটাই আমাদের আকাঙ্খার লক্ষ্য মেরু-তুষার । আবেগের 
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উত্তেজনায় নটিলাসের সর্বসত্তা শিহরিত হ'ল । এবার আমর! ডুব দেবে। 
ওই বরফের বুকের মধ্য দিয়ে নটিলাস ভেদ ক'রে এগিয়ে যাবে । এখন 
থেকে আর আমরা দিনের আলোর মুখ দেখবো ন1। তুষারের ওপারে 
ভেসে উঠে, আমরা আবার আকাশ দেখবো-_সেই শ্রীনল্যাণ্ডের কাছে। 

প্রথমে কোনে। ঝামেল। হ*ল না, সবই বেশ স্বচ্ছন্দে চলছে । এখানে 
বরফের অহ্থপাত শতকর। পাচ ভাগ মাত্র-_আমাদের অতিসুবেদী সোনার 
সেগুলো নিভদলভাবেই ধরতে পারছে । এক-একু জায়গার বড় বড় 
'াই পাওয়া যাচ্ছেঃ সেগুলো জলের নিচে বিশ ফিট পর্যস্ত ঝুলে নেমে 
এসেছে, তবে আমাদের মাস্তলের সঙ্গে তার দুরত্ব পঞ্চাশ ফিট। ওদিকে 
সমুদ্রতল থেকে আমাদের জাহাজের তল প্রায় চল্লিশ ফিট ওপর দিয়ে 
চলছে । সাধারণ নাবিকদের কাছে এই ফারাত্ভুটা কম এবং বিপদজনক মনে 
হওয়া স্বাভাবিক ॥ কিন্ত বরফের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার 
দরুণ আমর! আদৌ শঙ্কিত নই । বস্ততঃ নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হয়ে গতিবেগ বারো মাইলে চডিয়ে দিলাম--অবশ্ট, প্রতিটি 
জাহাজীর চোখে ঈগলের সতর্ক দৃষ্টি জাগ্রত। প্রত্যেকে আপন দায্িত্বে 
হু'শিয়ার। 

ঘণ্টাখানেক চলবার পর আমাদের সানারের বাহুর সঙ্কেতে জান। 
গেল যে, আমরা এখন উপকুলবতী অনিশ্চিত বরফের হাত এড়িয়ে এসেছি 
এবার খাস মেরুতুষারের এলাকা পেয়ে গেছি। গত বছরে এই ধরনের 
বরফের মধ্যে প্রায় চৌদ্ব-শ" মাইল চলা-ফেরা করেছি, ভালো করেই 
চিনি। চালককে জাহাজের গতিবেগ বাড়িয়ে পনের মাইলে তুলতে 
'বললাম। 

কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জাহাজীদের আস্তানায় ছবি দেখতে গেলাম, 
অদৃষ্টের পরিহাসেই হয়তো সেদিনের বইখানার নাম ছিল “হট, ব্রাড”। 

কিন্ত বেশিক্ষণ বসতে পারলাম ন1। দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত উদ্বেগ- 
অবিশ্রাম জনিত ক্লান্তিভারাক্রান্ত দেহটা! ভেঙেছুরে আসছে যেন! কেবিনে 
ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম । 

সতেরই জুন রাত এগারোটা । আমর] সিয়াটল ছেড়েছি আজ আট 
দিন হ'ল। 
১৪২ 


হুঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলঃ কেবিন স্পীকারে লেঃ বিল লালরের 
বাজখাই আওয।জ কানে গেল- শ্ক্যাপ্টেন ! এক্ষুণি একবার আসবেন ?” 

ছুটলাম কণ্ট্শল রুমে। 

আমি ঘরে ঢুকতেই বিল লালর খোশ গল্পের মতে! হান্কা ভাবে বলল 
সবেমাত্র যে বরফের চাইথান। আমু! ড়:উয়েছি সেটা তেষটি ফিট পুরু, 
তার সঙ্গে নটিলাসেএ মাস্তলের ব্যবধান ছিল, মাত্র আট ফিট। তৎক্ষণাৎ 
বললামঃ জাহাজকে বা দিক দিয়ে চালাও, আরও তলায় চলে যাও, 
অন্ততঃ একশ চল্লিশ ফিট গভীরত" বজায় রেখে চলেো।। তার মানে 
সমুদ্রের মেঝে থেকে আমর। মাত্র বিশ ফিট ওপর দিয়ে চলবে! আমরা 
যখন বাঁক নিচ্ছি তখন প্রথম শ্রেণীর সোনাবম্যান আল্ফ্রেড শারেট অত্যন্ত 
"শান্ত ভাবে জানাল যে, বড় বড় দ্বটে। বরফের টিলা আমাদের সামনাসামনি 
খাড়া মোতায়েন ॥। নটিলাস এখন বরফ পাহাড়ের প্রথম স্তরের নিচে 
এস পড়েছে! 

দাড়াও, 'একেবারে ধীরে ধীরে চলো, ছ্াাখো, দেখে, সম্ঝে চলো! 

আ-।ছেস সোনারের ওজন-পাল্লার হিসেবে পাওয়া গেল, এই অতিকান্ব 
তুষারশিলা যার নিচ দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটা চওড়ায় এক মাইলের 
চেয়েও বেশি । সাবমেরিণে ত অনেক বছর কেটেছে আমার, কিন্ত এরকষ 
চরম অখ।স্ত অর কখনও ভোগ করি নি। এই দানবীয় তুষারের ন্চি 
থেকে অবিলম্বে অব্যাহতি পেতে হবে। উহ! 

কিন্ত আমার কণ্ঠে উদ্বেগে ছিটেফৌট। ফুটে উঠলে ত চলবে না। 
অরিত্রকে শক্ত ক'রে চালাতে বললাম-_হাল ঠিক থাকে যেন। 

আমর] যখন এই অতিকায় বরফের তশাম্থ ঢুকলাম ত*' আমাদের 
বরফ-নির্দেশকটি একেবারে নেমে ঝুলে পড়ল। রেক্স রাউরী যন্ত্রটি 
পরিচালন। করছিলেন। বিল লালর জাহাজের গতিপথ গাতবেগ এবং 
গভীরতার পারযাপ [নয়ন্ত্রণ করছিল সেই সঙ্গে সোনারের 1ববরণে নজর 
রাখছিল। সে এবং আমি নিজে__আমরা সকলেই স্থির দৃষ্টিতে যন্ত্রের দিকে 
চোখ রেখে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলাম । আন্তে আস্তে যন্ত্রের কাটাট। 
সরতে লাগল ॥। আবার আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল । দানবাক্কৃতি 
বরফ ভিডিয়ে আমর প'চিশ ফিটঠুচলে এসেছি । 
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ন1ঃ আমাদের বিপদ কাটে নি। যষ্ত্ের সংকেতে দেখা যাচ্ছে আরও 
বড় বাধা সম্মুখে রয়েছে । একেবারে মুখোমুখি! দোনারের দিকে 
তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বান করতে পারছি না। এতকাল যতো 
পু"থিপত্র পড়েছি তাতে কোথাও এমন কথা লেখে নি তো ! 

আমরা ধীরে অতি সাবধানে একটু একটু ক*রে এগোচ্ছি। আমার 
চোখছটে। আবার নির্দেশক কাটার সঙ্গে সেটে গেল। কাটাট। আবার 
নামল, নিচে, আরও নিচে । নামতে নামতে তলায় ঝুলে এল । ঘাড়ের 
ওপর মাথাটা যেন আমার ঠিক থাকতে চাচ্ছে না । এ কী নটিলাস কি 
শেষে আটকে যাবে ! একটা ছোট ছেলের মতে গুঁড়ি মেরে বেড়া ভিঙোতে 
গিয়ে জালে আটকে পড়বে 1? এর অনিবার্ধ পরিণাম, জাহাজের ক্ষতি--. 
জাহাজ যদি জখম হয়, তাহলে আমাদের জাহাজের লোকের। তিলে তিলে 
মরবে, শেব হয়ে যাবে সব ! 

প্রতীক্ষা করছি অবধারিত সংঘর্ষের জন্ত প্রস্তুত ক'রে নিয়েছি । কখন 
শব্দটা! শুনবে! ! ইস্পাতের সঙ্গে কঠিন বরফের ধাক্কা লাগার প্রত্যাশিত 
আওয়াজটা শোনবার জন্যে আমি উতকর্ণ। যঙ্ত্রের কাটাট! এক জায়গায় 
পঁকভাবে যেন যুগ যুগ ধরে দাড়িয়ে রয়েছে স্থির হয়ে! আমাদের মাস্তলের 
ঠিক ওপরেই বরফ ঝুলছে ! 

আমি এবং আর যারা প্রতিরোধের থাটিতে মোতায়েন তার। সকলে 
সেই একমাত্র পুরুষোত্তমের দিকে সহায়তার আশ! নিয়ে তাকিয়ে আছি-__ 
এই মনে হস্ল আমার । 

অবিমিশ্র কাতর হৃদয়ে আমরা সকলে আপন আপন কাজের জায়গায় 
নিজেকে আটকে রেখেছি । কেউ কোনে] কথা বলছে না। নড়ছে না। 
হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল কাটাটা। তারপর আস্তে আস্তে ওপরের দিকে 
উঠতে লাগল । নটিলাসের সঙ্গে বরফের দুরত্ব ভ্রমশঃ বাড়তে লাগল । 
তা হলে, এটাও পার হলাম আমরা! বরফট্রাকে ছাড়িয়ে পাচ ফিট চলে 
এসেছি । কতটা বরফ হবে? তা, যুক্তরাষ্রেরে আবাল বুদ্ধবণিত! 
প্রত্যেকের ভাগে অন্ততঃ একশ" পাউণ্ড ক'রে বেঁটে দেওয়া! যাবে এত বরফ 
ওই একট। চাইতে ছিল । 

আমা.ধর “শুভদিনের যাক্র। যে ষোলআনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, এই 
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অবধারিত দপাটুকু উপলব্ধি করতে আমার মাত্র কয়েক সেকেঞ্ড 
লাগল | নটিলাসের মতো সাবযেরিণের পক্ষেও এই ধরণের বরফের সঙ্গে 
যুঝে, জয়লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের উত্তরে আরও মাইলের পর মাইল 
অগভীর জল পড়ে রয়েছে, তার গভীরত! হয় ত আরও কম, হয়তো 
বরফের চাপ আরও বেশি ! বরফ আরও গভীর হবে তাতে সন্দেহ নেই। 

এ অবস্থায় একমাত্র পথ রয়েছে দাক্ষণে। নিরুপায় হয়ে, অনিচ্ছাসত্বেও 
আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণ1 করলাম। জাহাজাদের বললাম, আমর1 বরফের 
মহল্ল। থেকে চলে যাবো, সেখান থেকে বেতার বতায় সমস্ত অবস্থাট! 
জানিয়ে নৌসেনাধ্যক্ষ এ্যাভমিরাল বার্কের নির্দেশ চাইব । জবাবের জন্য 
প্রতীক্ষা করব। 

"অনেকক্ষণ সময় লাগল বেতারনার্তার খপড়া মুসাবিদা করতে । 
এতদিন ধরে মাপের পর মাস উদ্যোগ আয়োজন ক'রে, কতো উদ্বেগ আর 
দুর্ভোগ সয়েও শেষে পরাতৃত হৃলাম--এই খবরই! কি করেদ্িই? কি 
করে জানাই যে, আমর! ঢোকার প্রথম মুখেই প্রতিহত হয়েছি! এট। 
সুনিশ্চিত বে* স'মাদের এখল তফাতে গিয়ে সব দিক ভালো ক'রে খতিয়ে 
দেখতে হবে। মুসাবিদাট1! এইভাবে খাড। করতে চেষ্টা করলাম যে, 
যখন বরফরাঞ্জি গভীরতর জলের দিকে সরে যাবে তখনই অভিযান সফল 
হতে পারে | আগ, তাছাড়া আমাদের হাতে আরও অনেক তথ্যপত্র 
থাকা দরকার । আমাদের এই বরফের নিচের রহস্যলোক যেন চাদের 
অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের মতে! অন্ধকীর, অপারজ্ঞাত। 

মাঝরাতে রেক্স রাউরি ওয়ার্ডরুমে এলেন এক পাত্র কফির তৃষ্ণা নিযে । 
হান্ধা হাপির তাগল্যে তিনি বললেন, ওই সাংহ:তক বরফের 1” চ হিসেব 
রাখবার মারাত্বক কয়েকটি মুহূর্তে তার বয়ে কয়েক বছ*্ বেড়ে 
গেছে! আমিও নিজের আকন্মিক বার্ধক্যান্ুভূ'তর কথা স্বীার করলাম । 
সত্যিই ত, আজ আমার জন্মদিন । আমি সীইত্রিশে পা দিলাম। 
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যেরু_-১* 


॥ সভেরে। ॥ 


আমরা দক্ষিণ দিকে চলেছি, ফিরে চলেছি বেরিং প্রণালী অভিমুখে । 
বেদনাদায়ক প্রত্যাবর্তন, যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিতে জাহাজের সর্বসত্ব৷ জর্জর | 
বরফের আচ্ছাদনও ক্রমশঃ লঘুতর হয়ে আসছে । মাঝে মাঝে বিশ-ত্রিশ 
ফিট গভীরে নেমে আসার বরফের দেখ! পাচ্ছি। মেরু অববাধিকার 
পথ রোধ ক'রে যে তুষার দানব বাধা দিয়েছে, ব্যর্থ করেছে আমাদের, 
সে ধরণের বরফ আর পেলাম না। 

বুধবার আঠারই জুন সকালে আমরা মাথার ওপর পরিষ্কার জল 
পেলাম। তৃষারমুক্ত জল পেয়ে আমরা পেরিস্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম । 
আজ ন'দিন হ'ল আমর! সিয়াটুল থেকে রওনা! হয়েছি। আস্তে আস্তে 
দু'নম্বর পেরিস্কোপট1 তুলে দিলাম। স্কোপটা চতুদিকে ঘুরিয়ে উত্তাল 
তরঙ্গক্ষুধ সমুদ্রের কালো জলের দিকে তাকিয়ে বললাম--“একেবারে 
পরিক্ষার । বরফ নেই। “পোর্ট হুইপ?গকে ওঠাও, বেতারে সি, এন, ও, 


কে আমাদের খবর পাঠাও 
কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যেই পার্ণহারবারে অবস্থিত নৌ-বেতার সাঙ্কেতিক 


ছাধায় সাড়া দিল, “তোমাদের কথা স্পষ্ট শুনছি, শব্ধ বেশ জোরালো! 
বলো। তোমাদের খবর বলে1।* 

মেরু অঞ্চলের আবহাওয়া সাধারণতঃ বেতারের প্রতিকূলতা করে, 
খবরাখবর মোটে বোঝাই যায় না! তাই আমাদের রেডিওম্যান হারি 
টমাস খুব অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ডান হাতে টেলিগ্রাফের চাবীতে 
রেখে "টকাঁটক' কাজ শুর ক'রে দিল। ভারাক্রান্ত মনে না ভেবে 
পারলাম না যে, আর ক' মিনিটের মধ্যেই পেন্টাগনে আমার রিপোর্ট 
€পৌছে যাবে । 

আজকেন্ন আবহাওয়1 পরিষ্কার? দৃষ্টি বিদ্বিত হচ্ছে না। ঢেউ এর ফণা 
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চার ফিট অবধি উঠছে, কিন্ত ত্রিশ মাইল বেগের বাতাঁস চেউ-এর চুড়ায় 
"বা মেরে সাদা ফেণ। ছিটকে তচনচ, কবরে দিচ্ছে! আকাশ পরিষার, 
জল তুষারমুক্ত, কাজেই আমরা এখন পেরিস্কোপ গভীরতা দিয়ে চলতে 
খাঁকবেো, রেডিওর শুপ্ড বাগিয়ে রাখতে হবে-_ওদিক থেকে সি এন, ওমর 
কি খবর আসে, দেখি! অক্সিজেনের ট্যাঙ্কগুলে। বন্ধ রেখে সাশ্রয় করতে 
বললাম । মুল্যবান আনবিক শক্তি বাচাবার জন্ত, পল আলিকে একটা 
শ্যাফউ টারবাইনে চালাবার অন্মতি দিলাম! এতে আমাদের আলানী 
খরচ করে? গতিবেগেরও বিশেষ কমৃতি হয় না। 

বেশিক্ষণ কাটল না আরামে, আবার শুরু হল বরফ । যতদুর চোখ 
যায় বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই, একি হল 1 আমর] বেশ ধোকায় 
পড়লাম । যখন উত্তরে চুক্চী সাগরের এই পথ দিকে গিয়েছিলাম তখন ভ 
কিছুই ছিল না। হয়তে| দমৃক1 দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনে। ঝোড়ো হাওয়া 
বরফের দলকে আমাদের যাত্র।পথের পূর্বে ডেকে এনে মোতায়েন করে 
দিয়েছে । তাড়াতাড়ি পেরিস্কোপের নল, রেডিওর দণ্ড সব নামিয়ে নেওয়া 
হ'ল। ডুব দাও! হুকুম দিলাম ডুবে চলতে । সাধারণ ক্ষেত্রে গভীর জল 
দিয়ে ডুবে চলাটাই আমাদের রীতি-তাড়াতাড়ি চলা যায়। কিন্ত 
এইসব অগভীর জলে পদে পদে ওপর আর নীচের দূরত্ব-সাম্য হিসেব কষে 
এগোতে হয়, এই ধীর মন্থর বিদ্বিত গতি বিরুক্িিকর। কোথায় কি ধরণের 
বরফের বাধা অপেক্ষা করছে বলা তযায় না । 

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের কাছ বরাবর আমর] একটা অল্প জলের স্তরে 
এসে পৌছলাম, এই অগভীর জলের মধ্য দিয়ে একনাগাড়ে চল্লিশ মাইল 
চলতে হবে। উত্তরের যাত্রায় এই পথ পরিষ্কারই ছিল, এখ্* তার উপর 
সাইবেরিয়াওর উপকূল থেকে ভাসা বরফের আমদানী হয়েছে, -চাই-টাই 
বরফের স্ুপ। একটা জায়গা ফাক পেয়ে জাঁহাজটা ওপরে তুললাম-_- 
পরিবেশটা] ভাঁলো। ক'রে দেখে নেবার জন্য । যা অশ্থমীন করেছিলাম তাই 
মিলনে গেল__জলের নীচ দিয়ে চলা ছাড়া গত্যস্তর নেই। আমরা তিন 
দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছি। এখন যা অবস্থা তাতে হয়তে। কয়েক- 
দিনের মধ্যে আমাদের আর উপরে ওঠার উপায় থাকবে না, এমন কি 
পেরিস্কোপ-গভীরতায়ও চলতে পারবো না। 
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ডেকের অফিসার পল্‌ আলিকে হুকুমা লাম, জাহাজের মুখ দ্ুরিক্কে 
উত্তরে ঘোল! জলের দিকে চলো । আস্তে আস্তে আমর1 তল।য় ডুব 
দিলাম তারপর আবার দক্ষিণে ফিরে চলতে লাগলাম--একেবারে সমুদ্র" 
জলের ওপর দিয়ে। অল্লক্ষণের মধ্যেই বরফের ব্রাজ্যভার মাথায় ব্বেখে” 
প্র/য় কাদার ওপর দিয়ে চল] শুক হ'ল-_সমুদ্রতল থেকে মাত্র কয়েক ফিট 
ওপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা । ঢোনারের খবর হচ্ছে, মাথার ওপর বরফের 
চাপ বেডে চলেছে, গভীরে নেমে এসেছে বরফের চাই। পরিচালন 
অফিসার লেঃ লালির এবং কার হরদম এপাশ-ওপাশ দিয়ে গভীর বরফের 
হাত এড়িয়ে চলছে । এখন আমরা এক-ইঞ্চি ছু-ইঞ্চির স্বযোগও হাতছাড়া, 
করছি না__নিচে নামবার লক্ষ্য সর্বক্ষণ । নীলামের হকের মতোই ঘন ঘন 
ফ্যাদোমিটারে গভীরতার রিপোর্ট ঘোষণা করা হ্‌চ্ছে। আমাদের এই 
চল্লিশ মাইল পথ যেন ছুরারোহ পার্বত্য যাত্রা--এ*কে-বেঁকে, উঁচুনিচু পথে 
মোড় ঘুরে ঘুরে চলা। এই হল আমাদের এঁতিহাসিকঃ স্মরণীয় সমুদ্র 
যাত্রা । 

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলার পর জলের গভীরত একটু একটু ক'রে 
বাড়তে লাগল । - এক সময়ে আমাদের ফ্যার্দোমিটারে দেখা গেল, জল 
এখানে একশ কুড়ি ফিট গভীর । এই সময়ে নেভিগেটর কোপ, জেঙ্কস 
বলল--«কঢাপ্টেন ! এবার আমর! জেঙ্কস-এর গভীরতায় পৌছেছি 1” 
আমিও রসিকতা করে বলশাম--“অবিশ্যি! আমি নৌ-বিভাগের 
জলশাখার কাছে দরখাস্ত করব, তোমার নামে গভীরতম অঞ্চলের 
নাম ক'রে তোমায় সম্মানিত করা হোক |” 

মাঝরাতে খোলা! জল পেয়ে আমর। ওপরে উঠলাম। জলের ওপর 
বেতারের যস্্বটা তুলে দিলাম । সিপ্রনও*র তরফ থেকে কোনো খোজ 
খবর আছে কি নাজেনে নেওয়া! যাক। আমার আন্দাজই ঠিক। বেতার 
তরঙ্গে আমাদের কাছে বাত পাঠানো হচ্ছে। ইলেক্‌টিশিয়ানের 
সাকরেদ মলি রেডিয়োম্যানের ঘাড়ের উপর ঝুকে পড়ে দেখে আর 
একজন জাহাজীকে বলল--“এটা কোনো সাঙ্কেতিক ভাষা নাকি? 
কিম্বা আমাদের বিদ্ধের দৌড়ে কুলোচ্ছে না| এক বর্ণও পড়তে পারছি, 


না নে নাঃ 


৯৪৬৮ 


খবরটা সাক্ষেতিক ভাষাতেই ছিলস্শচরম গোপন বার্তা! তাতে 
মোটের উপর এই কথাই বল! হয়েছে £ বরফ ঢাক! এলাক! থেকে পিছু 
ক্ুঠে এসে তুমি যথার্থ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, আমি তোমার এ কাজ ধোল 
আনা সমর্থন করছি । বেশ বুঝতে পারছি যে, সর্বতোভাবে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছ তুমি । পালর্হারবারে ফিরে এসে অপেক্ষা করার সিদ্ধাস্তও 
আমি সমর্থন করছি । যতক্ষণ পর্যস্ত উপযুক্ত স্বযোগ না আসে ততক্ষণ 
প্রতীক্ষা করাই আপাততঃ আমারও মত। ফিরে এস। এর পরকি 
করতে হবে তার নির্দেশ পরে দেওয়া হবে। গোপনত1 রক্ষা! করে 
চলো ।” স্বাক্ষরকারী “আলেই বার্ক |” 
এ  চুকৃচী সাগরের বরফ ছাওষ। একশ মাইল পথ পেরিয়ে দক্ষিণ মুখ 
ধরে চলে এলাম । বেরিং প্রণালীর ওপর দিয়ে এগিষে এসে বেরিং 
সাগরের অগভীর জলে প্রবেশ করলাম আমরা । জুনের বিশ তারিখে 
আমরা খোলা জলে পড়লাম। এখান থেকে পাল“হারবার যাওয়া ত 
এমন বিছু সমস্ত! নয়--অবিশ্টিঃ একাস্ত গোপনতা রক্ষার ব্যাপার নিয়ে 
মাথা খাটাতে হবে শুভ দিনের যাত্রা'র নিরাপত্তা বজায় রাখা দরকার ।। 

এ সব বাপারে ছোটখাট কিছুই উপেক্ষা করা চলে না। সবদিকে 
কড়! নজর রাখতে হয়। জাহাজীদের উপদেশ নির্দেশ দেবার সময়- আমি 
আমার জীবনের সর্বপ্রথম “একাস্ত গোপনীয়” পরোয়ানা জারি করলাম। 
এই পরোয়ানায়, শুভদিনের যাত্র। সম্পর্কে জাহাজের মধ্যে বা বাইরে 
কোনও লিখিত বা মৌখিক আলোঁচন1 ব! উল্লেখ নিষিদ্ধ বলে ঘোমণ! 
কর হ'ল। জাহাজের ওপর এ সম্পরকে আপোষ আলোচনা কেবলমাত্র 
কার্ধ-নির্বাহক অফিপাঁর বা ওপরওয়ালার সঙ্গে চলতে পাবে । 

জাহাজের ওপর যার] রয়েছে তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত 
জিনিসপত্র তল্লাসী ক'রে শুভদিনের যাত্রা সম্পর্কিত কাগজ, চিঠিপত্র বা 
নক্স। বা অন্ত কিছু পাওয়া মাত্র সেগুলো খাষে এটে তাতে “একান্ত গোপন' 
শীলমোহর লাগিয়ে জাহাজের কর্তার হেফাজতে জম! রাখতে বল। হল। 
এগুলো অনিদ্দি কালের জগ্ত আটক রাখা হবে। এই নির্দেশ সকলের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজা-জাহাজের সরকারী কাগজপত্র নক্সা, বিবরণী, নথি, 
এমন কি আলাস্কার গায়ে আমার তিন বছরের ছেলে বিলের জন্তে যে 
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শৌখীন শ্লিপার কিনেছি সেটি পর্যস্ত বাদ গেল না। এই সবজিনিষে 
কাগজে আমাদের তিন_তলার সিম্দুকটা বোঝাই হয়ে উপছে উঠল । 

আমাদের এই কট্টর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক হাসি 
তামাশার খোরাকও জুটল। যেরু তুষারের সঙ্গে সংগ্রামে অবসম্ন, 
জাহাজীদের পক্ষে একটু হাসি-রঙ্র খুব দরকারও ছিল বই কি। জাহাজের 
ব্যঙ্গচিত্রশিল্লীকে দিয়ে এক জাহাজী তার শার্টের গাঁয়ে আমাদের মেরু- 
শ্বারক ছাপ আকিয়ে নিয়েছিল । তার ছুটো শার্টেই নিরাপত্তার আওতাক্ক; 
পড়ে যাওয়ায় সে মন্তব্য করল--প্পৃখিবীর ইতিহাসে এই প্রথম শার্ট একান্ত" 
গোপনতার যর্যাদা পেল!” যেহেতু ঠাণ্ডা অঞ্চলে সফরে সবাই দাড়ি 
বাখে। অতএব দাড়িও ত সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে, তাই হুকুম 
দ্রিলাম সবাইকে দাঁড়িকামিয়ে ফেলতে হবে। জাহাজীদের মধ্যে থেকে 
একজন তার ওপরওয়াল। চীফ টর্পেডোম্যান লার্চেব্র কাছে জিজ্ঞাসা করল, 
কামানোর পর দাঁড়িগুলো একট! খামে ভন্তি ক'রে তার ওপর “একাস্ত 
গোপন' ছাপ লাগিয়ে রাখতে হবে ত ! 

মেরু অভিযানের যাবতীয় হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এমন কি শীতের 
পোশাকপত্তর পর্যন্ত লুকিয়ে ফেলা হ'ল। পাল“হারবারের পথে চলতে 
চলতে আমি একটা] গল্প খাড়া করলাম। আমর! যে পানামায় গেলাম 
না| কেন এবং কোথায় কি ভাবে কাটালাম তাঁর ত একটা বিশ্বাসযোগ্য 
বিবরণ মজুত রাখতে হবে ! আমর] দক্ষিণে সফর করে এলাম বিষুবরেখার 
কাছাকাছি গিয়েছিলাম । তার প্রমাণ, ওই ত নক্সা লুকানো আছে 
আমাদের সফরের । এই সফরে কবে কি ঘটেছিল, আর কেনই বা 
গিয়েছিলাম সে কৈফিয়ৎটা যাতে সকলের মুখ থেকে একধরণের হয় সেই 
সঙ্গতির জন্য আমি একটা ছোট রচনা লিখে ফেললাম, তার উপসংহারে 
সিদ্ধান্ত এই £ আমাদের এই সফর মামুলি ব্যাপার-__উল্লেখযোগ্য কোনে! 
বাস্তব সমস্তা দেখা দেয় নি। পরিবেশ পারিপার্ধিকের সঙ্গে সামগ্রস্য 
বজায় রাখার দখলে আমাদের যন্ত্রপাতি আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে । 
আণবিক সাবমেরিন নিয়ে বিষুবরেখা অতিক্রমের পরিকল্পনাই করা হয়েছিল ॥ 
কিন্ত, জুনের বিশ তারিখে যখন নটিলাস বিষুবরেখা থেকে অনেকটা 
উত্তরে, তখন হঠাৎ নৌ-দপ্তর থেকে নির্দেশে পৌছলো সেই অন্যায়ী আমর 
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সফর বদলে পার্পহার্বারে চলে আসতে হ'ল । আপাততঃ বিধুবরেখা পার 
হওয়ার স্থযোগ হারানে! এবং আমাদের ঘরে পৌঁছতে না পারাতে 
মন ত খারাপ হবেই-হয়েছে বই কি। তবে আমাদের এই ভবঘুরে 
জাহাজটায় চড়ে হাওয়াই বেড়িয়ে যাওয়াটা! বেশ মজাদার ব্যাপার হল !"** 

পার্জশহারবারের থেকে একদিনের পথ দূরে রয়েছি, এমন সময়ে রেডি ও- 
যোগে সি-এন-ওর দগ্ডর আমাকে ওয়াশিংটন পেঁছবার নির্দেশ দ্িল। 
ওয়াশিংটন এবং নিউ লগুনে গিয়ে আমি যেন পি এন ও এবং আটলান্টিক 
সাবমেরিনের প্রধান সেনাপতি গ্যাডমিরাঁল ওয়াভ্শরকে আমাদের ব্যর্থ 
অভিযান সম্পর্কে আন্মপৃবিক অভিহিত করি--এই নির্দেশ । আমার জন্ঠ 
নৌ-বিভাগের একটি এরো প্লেনও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে । 

যেহেতু আমার এরোপ্লেনে আরও কয়েকজন যাত্রী নেবার মতো! জায়গ! 
থাকছে, আমি দপ্তরের কাছে কয়েকজন জাহাজীকে -এই প্লেনে নেবার 
অন্ুয়তি চেয়ে পাঠালাম । যে ক'জন বিবাহিত জাহাজীকে পারি সঙ্গে 
নিতে চাই। অহ্নমতি মিলল । মোটমাট ছাবিবশ জন অফিসার আর 
নাবিককে লেয়ার ব্যবস্থা হল। এদের মধ্যে একজন বলেছিল--“আমার 
জীবনে এই প্রথম একট| অদ্ভুত স্থযোগ মিলল-_বাহাত্তর ঘণ্ট। স্বাধীনতার 
জন্য এগার হাজার মাইল উড়ো সফর, এ যেন ভাবাই যায় ন11” 

আমরা তখশো! পার্শহারবার থেকে ছুশে! মাইল দূরে রয়েছি--একবাঁর 
ওপরে উঠতে বললাম ।--এবার বেতারে খোলা-গলায় সামুদ্রিক বাণিজ্য 
বিভাগীয় অপারেটরকে ভাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সাড়া দ্িল। তার 
ছুমিনিটের মধ্যেই তার সহায়তায় আমি কানটিকাটের “মিষ্টিকে"র সঙ্গে 
আমার সংযোগ ঘটল । এবং এক মিনিট । পেরুবার আগেই আমি বনির 
কণস্বর শুনতে পেলাম ! 

ওকে বললাম-৮হ্ালো ! শোনো, আমর! এখন পার্পহারবার থেকে 
একদিনের দূর-পথে ! আচ্ছা! আমর! যে এখানে আসছি ৫ম খবর কেউ 
দিয়েছে নাকি তোমাকে ?” 

“যা!” ওর গলায় অস্থির উন্মাদনার আভাষ পাচ্ছি!” এই একটু 
আগে এ্যাডমিরাল ওয়ার্ডার ফোন করেছলেন।” তারপর হাপলি-উছল্‌ 
স্বরে বলল-””“আমি ত বীধা-ছাদ! শুরু ক'রে দিয়েছি।" 
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ওয়াছু জাহাজে যে আমলে কর্ত। ছিলাম সেই সময় পার্পহারবাবে বমির 
সঙ্গে অনেক দিন কেটেছে । সেই পুরনো দিনে আজ আমাদের ছুজনের 
জীবনকে ধিরে কতো ঘটনার হুড়ি আজ স্থির হীরে-মুক্তো হয়ে ছ্যতি 
দিচ্ছে । 

আমি বললাম-+” তিষ্ঠ ! অতো অধীর হয়ো না। আমি এখন 
ওয়াশিংটন যাচ্ছি । সেখান থেকে নিউ লগুন। তা বলছিলাম কিঃ ভুমি 
বদ্দি ওয়াশিংটনে চলে আসো, তাহলে দু'জনে একসঙ্লে নিউলগুনে যাবো। 
তারপর আমার সঙ্গে ভূমি এখানে এপে পড়তে পাবে । 

আমার কথাটা ওর মনে ধরল । ও রাজী হয়ে বলল যে, আর সব 
জাহাজীর বৌদের খবর দিয়ে দেবে নটিলাসের সবাই ভালো আছে। 

কথ! শেষ হবার পর আমার মনে হ'ল অনায়াসে বার্তা ব্যবস্থার দৌলতে 
পৃথিবীটা যেন'গুটিষে ছোট হয়ে গেছে। 

জুনের আটাশ তারিখ সকালে আমর] ভায়মণ্ড হেড পার হয়ে আমরা 
দক্ষিণপশ্চিষের দিকে এপিকে চললাম । আমরা যে বিষুবরেখার উত্তর 
পিক থেকে কল্পিত সফরশেষে পাল হারবারে ঢুকছি, সেই ধারণাটা লোকের 
মনে জন্মে দেবার জন্তেই এইভাবে ঘুরো পথ ধরলাম। সকাল ছটার 
সময় উত্তর দ্রিক থেকে পাল'হারশারে প্রবেশ করলাম । দক্ষিণের সফর 
থেকে ফেরার অন্থকুল ভাবধারায় শিজেকে প্রস্তত ক'রে নিলাম--আমার 
মতে] জাহাজের আর সক্লেও নিশ্চয় এই ভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিল । 

আমর! আস্তে আস্তে পেরিক্কোপ গভীরতা উঠে এলাম । পেরিস্কোপের 
অধ্য দিয়ে উজ্জ্বল" ওয়াহুকে দেখতে পাচ্ছি। স্বস্তির আরাম। কয়েক 
€সেকেগডের মধ্যেই নটিলাল নিঃশব্দে ভলের উপর ভেসে উঠল । লার্চের 
কতৃত্বে ডেকের দল চটপট জাহাজের উপরে চড়ে আমাদের পরিচিতির 
সাংস্কতিক সংখ্যাটা রং দিয়ে লিখে ফেলল । ওর! ফিরে এসে খবর দিল 
যে, জাহাজের অঙগসৌগব এত হ্ন্দর রয়েছে যে দেখে মনেই হচ্ছে না যে 
আমাদের ওপর পিয়ে ছ-হাঁজার মাইলের সফরের ধকল গিয়েছে। 

নির্দিষ্ট সময়েই আমর! পালহারবারে প্রবেশ করলাম। একটি ছোট 
বোটে করে এঞ্যাডর্মরাল হপউড. এবং এ্যাডমিরাঁল গ্রেনফেল এসে 
"আমাদের জাখজে উঠলেন। এরা ছুজনে নটিলাসে হাজির হয়ে আমাদের 
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যে-ভাবে সমাদর অ'র অভিনন্দন জানালেন তাতে বড় কুষ্ঠিত হয়ে পড়লাম । 
এদের অভিনন্দনের আয়োজন খুব মনোজ্ঞ হয়েছে তাতে কোনো! সন্দেহই 
নেই। 

জাহাজ যখন বন্দরের অন্দর মহলে ঢুকল তখনই ত্রিশ ফিট লম্বা বিরাট 
এক পুষ্পমেখল। পোতাগ্রে ভূমিত কর] হ'ল। অনেকগুলে! হেলিকোপ্টার 
ওপর থেকে উড়তে উড়তে নিচে নেমে অডিবাঁদন করতে লাগল আর সেই 
সঙ্গে সহ্ত্র সহ অফিড মার পুষ্প বৃষ্টি ক'রে জাহাজের ওপর আর আশ- 
পাশের জল ছেয়ে দিল। বন্দরে যতে! জাঁহাঁজ হাজির ছিল তার! লঞ্থ। 
একটান] বাণী বাজিয়ে আমাদের স্বাগত জ'নালো! | সমুদ্রের ধারে হাজারে! 
লোক জড়ে। হয়েছে প্রথম আণবিক সাঁণমেরিণ দেখবার জন্তে। সাবযেরিণ 
খণটিতে নৌ-বিভাগের ব্যাড বাজছে 3০1১0 ৪৩65” জুরে আর সেই 
সঙ্গীত ছন্দে দ্বীপবাসিনী চারজন সুন্দরী হুল! নাচ নাচছে। নটিলাদের 
প্রতিটি প্রাণী এই সমারোহময় শভ্যর্থনায় বিমোহিত ! 

ঠিক বেল! দশটায় আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার সীম্যান ইউইল্‌ তার 
বিবরণীপতত্র শিখন--প্পালহারবার যুক্তরাস্্ীয় সাবযেরিণ ঘাটিতে বন্দরের 
দিকে এক নম্বর সিয়েরাতে নোঙর ফেল হয়েছে |” ডঃ লয়েন আর 
রাউরীকে আবার বন্দী দশায় রাখা হ'ল। 

এখানে “নাঙর করাঁর চার ঘণ্ট। পরে, নৌ-বিভাগের এক উড়ো জাহাজে 
নটিলাসের কজন জাহাঁজী ওয়াশিংটনের যাত্রী এবং আণ্ম ওয়াশিংটনের 
পথে উড়লাম। সেখানে বনির সঙ্গে দেখা হ'ল । পেন্টাগণে অফিসারদের 
কাছে আমাদের সফরের সংক্ষিপ্ধ বিবরণ পেশ ক'রে আমর] দু'জনে নিউ 
লগুনে হাঞ্জির হলাম। 

অবশেষে বাড়ি পৌছলাম। কিছুক্ষণ হাত পা ছঠিয়ে বিশ্রাম 
নিলাম। 

মাইক আর বিল আমার ছুটি ছেলেই কম ক'রে তিন ইঞ্চি ঢ্যাডা 
হয়েছে। মির্টকের সমুদ্রবন্দর গ্রীক্মকখলীন যাত্রী সমাগযে জম-জঙ্ন 
করছে। পিছনের টোমাটো চারাগুলেো ঝারালে। হয়ে ৬ঠেছে। এই 
সব চেনাশোন। ঘরোয়া পরিবেশে এসে এখন অনাত্বীং-জনো চিত বন্ধু 
মেরু অঞ্চল যেন লক্ষ মাইল দূরের ছুঃক্ষপ্রযয় কলনা মনে হচ্ছে। 
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& আঠারে।। 

পেন্টাগণে মু্টিমেয়্ জন কয়েক জ্যেষ্ঠ অফিসারের সমক্ষে আমি শুভদিনের 
যাত্র।র আছ্যন্ত বিবরণ দিলাম। সেই সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম যে+ 
আমার বিশ্বাস জুলাই-এর শেষ দিকে আর একবার চেষ্টা কর উচিত, 


তাতে ফল ভালে! হবে। 
এটা! আমি বুঝেছি তুষার অঞ্চলের অবস্থ! সম্পর্কে আমাদের আরও 


অনেক কিছু জান! বাকী রয়েছে । স্ফটকাকৃতি গোলকের বার্তায় আমাদের 
জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না| অতএব আমি প্রস্তাব করলাম, চুকৃচী 
সাগরের ওপর বার বার আকাশ পরিক্রমা ক'রে ওখানকার বরফের 
অন্ধি-সন্ধি নাড়ি-নক্ষত্র সব পর্যবেক্ষণ করতে হবে| সে-বারের যতো এক- 
ইঞজিনের ক্ষুদে এরোপ্রেনে ক'রে চক্কর মেরে চলে আসা নয়, দস্তর মতো! 
দূরপাল্লার নৌ-বিভাগীয় এবোপ্লেনে ক'রে চলাফের। করতে হবে। আমার 
ওপরওয়ালারাও তাতে বাজী । কিন্তু, সেই গোপনত বজায় রাখার 
সমন্ডাই আমাদের ভাবিয়ে তুলল। আমাদের আসল মতলবটা 
যাতে কেউ টের না পায় এমনভাবে যাতায়াত করতে হবে। কাজটা 


মোটেই সোজা নয় । 
সমাধানের সম্পর্কে এই1-ওটা অনেক ভেবে শেষে কমাগার ডিউফ 


বেইন বললেন যে, নটিলাসের একজন অফিসারকে আলাস্কায় পাঠিয়ে 
দেওয়! হোক, সে ওখানে গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেলুক। বেইন 
আমাদের ০গুভদিনের যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে প্রচণ্ড 
পরিশ্রম করেছেন । পদে পর্দে মাথা ঘামিয়েছেন। তার এই প্রস্তাবটা 
্যাডমিরাল কম্বস এবং ডাসপিট যেন লুফে নিলেন । 

প্রথমে ভেবেছিলাম যে, আলাস্কায় আমিই যাবো। কিন্তু এতদিনের 
জন্কে জাহাজ ছেড়ে থাকলে ত চলবে না। পালহারবারে থাকাকালীন 
নটিলাদের কতকগুলে! ব্যাপার নিজে হাজির থেকে তদারক 
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মা করলে চলবে না । কাজেই শেপ, জেক্ষপকে পাঠানোই স্থির করলাম-**- 
কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অবিশ্টি জেক্ষসের ওপর আমার আস্থা রয়েছে । 
তা ছাড়া জেঙ্কস এখন নিউ লগুনে ছুটিতে এসেছে, ওকে পাঠালে জাহাজের 
কেউ টেরও পাবে না । কিন্ত আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরতি প্রেনে 
চড়ে সে পার্শহারবারে চলে যাবে । তার আগেই ওকে ধরতে হয়। 
টেলিফোন তুলেই তাকে বললাম--«শোনে| শেপ! বার্বারার কাছে 
আমি মাফ চাইছি, তোমাকে আটকে না রেখে আমার উপার নেই, বুঝলে, 
নিউ লগুনেই থাকতে হবে তোমায় । কেন? তা বলা যাচ্ছে না। কাল 
রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখ হবে।” 
, পরদিন সন্ধ্যেবেল1! মিস্টিকের পিছনের বারান্দায় বসে জেঙ্কসের কাছে 
পরিকল্পনার আছ্যন্ত ফাঁস করলাম | বল! বাছুলা যে, আমি হা করতেই 
সে সবটা বুঝে ফেলল । 

জেঙ্কসৈর পরিচয়পত্র গোপনের ব্যাপারটা সাজিয়ে ফেলা হল। 
অবিলম্বে সে ওয়াশিংটনে চলে যাবে । তারপর নটিলাসের অফিসার পদ 
থেকে তাকে পেন্টাগণের একজন অসার বানানো হবে। সি'এন'গও'বু 
“ওপিতত" শাখার বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে পড়বে সে। সি'এন'ওর ভেতরে 
কাজকর্ম তদারকে তাকে বহাল করা হলেই, সাবমেরিনের সঙ্গে তার 
যোগচিহৃট! ঘুচে যাবে । জেঙ্কস পেন্টাগণের পহকমাদের নাম-টাম জেনে 
নেবে, তাদের কাজকর্মের ধার] ধরণও "সাময়িকভাবে রপ্ত করে নেবে। 
স্থমেরু-কুমেরুর পরিকল্পনার কাজের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ফেল হবে এবং 
চুকৃচী সাগরের বরফের হালহকিকৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্ত সেই 
পরিচয়েই সে আলাস্কায় যাবে । 

নিউ লগুনের রিয়ার এ্যাডমিরাল ওয়ার্ডারের মাধ্যমে জেঙ্কসকে 
কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া! হ'ল, তাতে নটিলাসের নামগন্ধও রইল 
না, এমন কি কোনো! সাবমেরিন সংস্কারও উল্লেখ রইল না। আমি হলফ 
ক'রে বলতে পারি যে, এই সব কাগুকারখানা দেখে জেঙ্কসের স্ত্রী খুব 
ঘাবড়ে গিয়েছিল। এর পর তিনটে দিন বেচারাঁর ধৃব উদ্বেগেই কেটেছে ।. 
জেঙ্কস বাড়িতে আর কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে যে, নটিলাস পার্লহারবার 
ছাড়ার আগে দিন কয়েকের জন্ত জেঙ্কসকে ওয়াশিংটনে কাটাতে হবে |. 
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“এর ওপর রহস্তের রং চড়ল। যখন সে বলল যে, এর মধ্যে হয়তো ভার 
"সপক্ষে চিঠিপত্র লেখা সম্ভব হবে না এবং বার্বারাও কোনে যোগাযোগ 
বাখতে পারবে না । অবিশ্বি বার্বার। কোলে প্রশ্ন করেনি এ প্রসঙ্গে । 
জুলাই-এর সাত তারিখে জেঙ্কল পেন্টাগনে ভিলক বেইনের কাছে হাজির 
হ'ল ঝটিকাগতিতে পাচ ঘন্টার মধ্যে তাকে পেপ্টাগনের সংগঠন সম্পর্কে 
জ্ঞান দেওয়ার পাল। চুকল এবং সে তার নতুন “কর্তা” ওপিতত-এর প্রতিনিধি 
ক্যাপ্টেন হারন্ড হ্ামলিনের সঙ্গে দেখ করল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই 
“উন্মুক্ত ভ্রমণের পরোয়ানা! হাতে নিয়ে মে বিষান বন্দরে রওনা হ'ল। 
আরো! অনেকে কথার সঙ্গে সেই পরোয়ানাতে স্পষ্ট লেখ! ছিল।* “আপনি 
উপরোক্ত জায়গাগুলির মধ্যে যে কোনও জায়গ। বাদ দিতে পারেন। বা 
আপনার বিবেচনা অন্যায়ী প্রয়োজনবোধে আপনার ভ্রমণের ছক বদলে 
অন্ত পথে চলাফের করতে পারেন 1 যে লোঁকট1 মোটর চালিয়ে জেঙ্কসকে 
বিমান বন্দরে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে জেঙ্কস চেনে, ওর নাম হচ্ছে ইঞ্জিনম্যান 
প্যাকেট। লোকটি সাবমেরিণ বিভাগেরই কর্মচারী, এখন উপকূলের 
কাজে নিযুক্ক রয়েছে । জেঙ্কস পরে বলেছিল ।” “প্যাকেট যদি টের পায় 
যে “স শুভদিনের যাত্রার কাজ করছে, তাহলেই কেলেঙ্কারী ! আমার খুব 
ভয় হয়েন্ছল, ফেঁসে না যাই ।”; 
চার হাজার মাইল দৌড়দারী ক'রে সীাইত্রিশ ঘণ্টা পরে জেস্কস 
আলাস্কায় পৌঁছেছিল। জেঙ্কসের পকেটে গ্যাভডমিরাল কম্বসের দেওয়া! 
পরিচয় পত্র রয়েছে-। কম্বস এই চিঠি দিয়েছেন আলাস্কা সমুদ্র সীমান্তের 
সেনাধ্যক্ষ রিয়ার এ্যাডমিরাল ম্যাককেচ.নির কাছে। এবং ওগুভদিনের 
যাত্রা!” সম্পর্কে সব কথা ম্যাকৃকেচনিকে জানাবার অধিকারও জেঙ্কলকে 
দেওয়া হয়েছে ।...এ্যাডমিরালের দপ্তরে 'পৌছবার অনেক আগেই জেঙ্কসের 
সাজ-পোশাক থেকে হাবভাব সবকিছুই সাবমেরিন বিভাগের ছায়াযুক্ত 
হয়ে গেছে। এমন কি, আহার-বিহার-গিগারেট কেনার কড়িটুকুও সে 
তার ব্যক্তগত সঞ্চয় ভাগার থেকে সংগ্রহ করেছে। 
এতাঁডমিরাঁলের ঘরে যখন লে তার উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্য বসল তখন 
সেখানে এ্যাড়মিরালের প্রধান সহকারী ক্যাপ্টেন রোলার্ড উপস্থিত ছিলেন । 
একটু কুষ্ঠিত, বিব্রত দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিন্ে সে বলল--“দেখুন 
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মশাই, কিছু যদি ন। মনে করেন ত বলি! আমার ওপর হুকুম আছে যে+ 
শুধু এ্যাভমিরাল সাহেবকেই আমার বক্তব্য জানাতে হবে।” এরপর 
ক্যাপ্টেন রোলার্ড ক্রুটী শ্বীকার ক'রে বিদায় নিলেন। 

উভদিনের যাত্রা সম্পর্কে সব কথা শেষ ক'রে জেঙ্ছস তার আাকাশ পথে 
তুষার পর্যবেক্ষণের জন্য যায! দরকার তা জানাল । 

গ্যাভমিরাল তার কয়েকজন কর্মচারীকে ডেকে খুটিনাটি হন্দোবস্ডের 
ফর্দ তৈরী করে ফেললেন । তার শুধু এইটুকু জানল যে, “ওপিতত' থেকে 
জেঙ্কস আলাস্কায় এসেছে» বিশেষ কাজের ভার দিয়ে "পাকে খ্যাডমিরল 
ম্যাককিচ নের কাছে এ্যাঙমির।ল কম্বস পাঠিয়েছেন । কাজেই সর্বহোভাবে 
জেঙ্কসকে সাহায্য করতে হবে। এরপর ক্তেস্কস আমাদের বলেছিল__ 
*গ্যাডমিরাল ম্যাকৃক্কিচনের সহযোগিতার তুলনা হয় না। নটিলাস্কে 
চুক্চী সাগরের অগভীর আর তুষার-ঢাঁকা জলে পাড়ি দ্িতে হ'লে কিকি 
কর। দরকার সে সম্বন্ধে তাবৎ তথ্য সংগ্রহ একমাত্র তার সহযোগিতাতেই 
সম্ভবপর হয়েছিল ।” 

এইসব ডগ্যোগ-আত্ষেঃ জন সামান্ত ব্যাপার নয়। ম্যাকৃকচানের 
কর্মচারীর! জেঙ্কসের এক-একটা বেমন্কা ফরমাসের গুঁঢার্থ অন্ুপাবন করতে 
পারছে না, আর এও তারা বুঝতে পারছে না যে সিত্রনণ চিঠি লিখে 
তথ্যাদি চেয়ে ন! পাঠিয়ে এরকম এক উদ্তট প্রতিনধিই বা পাঠালো কেন। 
অবিশ্যি জেঙ্কস যা-য! জানতে চাইছে, বা যে-ভাবে যা করতে বলছে তারা 
তা-ই কঃরে দিচ্ছে! এদিকে জেঙ্কপও সরলতার ভাণ ক'রে মাঝে মাঝে 
নাযৃত! পড়ছে “আচ্ছা ফ)াসাদ! আমি বুঝছি না? খামোখা এযাডমিরাল 
কম্বস এটা এইভাবে করতে বললেন কেন! আর মশাই, অঠ1কে ডেকে 
পাঠিয়ে বলে দিলেন যেটি যেমন তার দরক1র সেটি যেন ঠিক সেই ভাবেই 
ব্যবস্া কর! হয়। ব্যস, এই বলে, সব বুঝিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দ্রিলেন। 
বলুন তো, আমি এখন কি করি!” 

ম্যাকৃকিচনের লোকেরা জেঙ্কসের সব কথাই রাখল, সব কাজ করে 
দিল তার মনোমত ভাবে_-কৌতৃহলে তাদের বুকে হাপ ধরলেও উপায় 
নেই। মোট কথ! পরদিন সকালে যাতে সে উড়োজাহাজে নিজের পরি- 
কল্পনাধায়ী যাত্রা করতে পারে তার উনকোটি চৌবন্তী ব্যবস্থ। হয়ে গেল। 
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সেদিন মন্কোতে টহুলদারী সেনাবিভাগ *৯'-এর কমাগারের অধীনে 
'একর্মে নিযুক্ত হ'ল। জুলাই-এর দশ তারিখে লে আলাম্কার আইল্সন 
বিমানবাহিনীর খাটিতে পৌছলে!। সেটাই নৌবিভাগের টহ্লদারী 
' উড়োজাহাজের আন্তান|। অবিশ্টি এই প্লেনগুলে! সাবমেক্রিন-প্রতিরোধ 
সংগ্রামের কাজেই ব্যবহৃত হয়। 

জেক্কম সেইদিনই নটিলাসের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের উপর দিয়ে এরোপ্লেনে 
প্রথম চক্কর দিল। বরফের আক্রমণের হাত থেকে ধাঁচবার জন্য পোশাক- 
পত্তর সে সঙ্গে এনেছিল? ত1 ছাড় নয় নম্বর সেনাবিভাগ থেকে কতকগুলো 
বাড়তি তোড়জোড় জুড়ে দিয়েছিল । তার মধ্যে একট। হ"ল ভাসবার 
পোশাক--হ্ঠাৎ যদ্দি জল জমে? বরফ হয়ে যাওমা সমুদ্রের ওপর তাদের 
নামতে হয় তখন এই পোশাকই দরকারস্”এই পোশাকের পকেটে 
'সাবভাইভ্যাল গীয়ার' ও সে নিয়ে নিয়েছে। প্যারাস্ট থেকে আরভ্ 
ক'রে সাজ-সরঞ্জামের বহরে জেঙ্কসকে নাকি অদ্ভূত বেমানান দেখাচ্ছিল। 
জেক্কপ বলে,--“সে যা-ই হোক, ডাঙার মাছের মতে। সাবমেরিনারের 
পক্ষে এগুলোই ত সায় স্ঘল, বুকের বল! আমার তখন 
নটিলাসে লট্কানো সেই বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছিলঃ সেই যে 
“মহাপাপ, আকাশে ওড়। অকল্যাণকর। ওড়ার জন্তে ত তার জদ্থ 
হয় নি।”, ্‌ 

অথচ জেঙ্কপকে উড়তেই হ'ল-_দিন নেই, রাত নেই, জেঙ্কস উড়ছে। 
ন*নন্বর বাহিনীর পাইলটের। জেঙ্কসের হুকুম মতে! *কেবল উড়ছে, এখানে- 
সেখানে, বিরামবিহীন বিমানবিহারে তারা৷ রীতিমত বিভ্রান্ত । তারা 
জেক্কসের ঘকমসকম দেখে মন্তব্য করে--'এই মকেলের দ্েখচি এ অঞ্চলট। 
এ্যাভমিরালের চেয়েও হাতের মুঠোয়! নিয়মিতভাবে প্রত্যেক পরিক্রমার 
শেষেই সে বিবরণ লিথে পার্লহারবারে পাঠিয়ে দিত | তারপর এ্যাডমিরাল 
: ছুপ, উডের দপ্তর থেকে সেট! লোক মারফৎ এ্যাডমিরাল গ্রেন্ফেলের দপ্তরে 
চলে আসতো । এবং সেখান থেকেও লোকের মারফতে আমার কাছে 
বিবরণটা পৌছতে1। জেঙ্কসের রিপোর্টে দেখছি, বরফ একটু একটু করে 
সরে যাচ্ছে--তবে তার তল! দ্বিয়ে আমাদের যাবার মতো! অবস্থা আসতে 
" এখনে দেরি আছে। 
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হঠাৎ একদিন ন'নম্বর স্কোয়াড়নের সেনাপতি পেটারসনের সঙ্গে 
জেঙ্কসের দেখা হয়ে গেল | পেটারসন এতদিন কাজের জন্য বাইরে 
ছিলেন। জেঙ্কস সফরের খবরাখবর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তিনি অনেক 
ক্ষণের আলোচন৷ ফে'দে বসলেন। তিনি সম্প্রতি পেন্টাগণের “ও পি৪8৪" 
শাখার কাজকর্ম দেখে শুনে এসেছেন সে গল্পও করলেন। জেঙ্কস্‌ পরে 
আমাদের বলেছিলেন--্উনি যখন পেপ্টাগণের বিশেষ বিশেষ শাখ! 
সম্থন্ধে খুটিনাটি খোজখবর জিগ্যেস করলেন তখন আমায় স্বীকার 
করতেই হ'ল যে, আমি ওসব কিছু জানিনে, মাত্র দু'মাস আমি পেন্টাগণে 
কাজ করেছি ।**লোকটা নির্ঘাত আমাকে বিল্কুল বুদ্ধ, ঠাউরে নিল। 
তা নিক গে। এরপর থেকে ও'কে যতটা পারি এড়িয়ে চলতাম 1” 

বরফের ওপর দিয়ে চলতে চলতে একদিন হ'ল কি' খুব নিচে কুয়াশা 
নেমে আসার ফলে জেঙ্কস ভালে! ক'রে তুষার অঞ্চলের সীমারেখা! 
দেখতে পাচ্ছল না| সেই জন্তে সে পাইলটকে আরে! নীচে বরফের 
কাছাকাণ্ছি নামতে অচরোধ করল । সেদিনের কথা পরে তার মুখে 
গনেছি--“এভাবে "তাকে আমার বলাটা খুব ভুল হয়েছিল। জুড়ি-পাইলট 
বিল্‌বেল হুড-ছুড় করে একেবারে পর্চাশ ফিতে নেমে গেল। আমিত 
ধরেই নিলাম এ মাত্রা তাকে আর ওপরে উঠতে হবে না। হয়ে গেল ॥ 
ঘণ্টায় ছু'শেো মাইল গতিতে বরফের অতে! কাছাকাছি যাওয়া-উঠ | 
সেদিনই টের পেলাম, আসলে আমি হচ্ছি হদ্দো! ডুবেো-জাহাজী |” 

সারাদিনের পর সন্ধ্যের আসরে জমাটি অ,ডডা বস্তো । আর সেখানে 
থ্যান্টি-সাবমেরিণ বিভাগের পাইলটের ফলাও ক'রে মিজেদেল কেরামতীর 
কাহিনী ফলাও করে শোনাতো- যুদ্ধের সময় এই এ্যাঁপ্টিসান্। বরিণ শাখা 
কি ভাবে সাবমেরিণের ওপরে টেক্কা দিয়েছে তারই সাত-কাহিনী। 
জেক্কস-এব কাছে অপর তরফের কথাও বিস্তর মজুত তবু তার হা করার 
উপায় নেই-_-এ অবস্থায় মুখ বুজ্জে থাকা খুবই কঠিন কিন্ত তাকে সবই 
হজম করতে হত । 

একদিন সন্ধ্যেবেল1 পেটারসন বললেন--“বরফের খোজখবর খুটিনাটি 
জানাট! অবিশ্বি ভালে কিন্তু এ্যা প্টসাবমেরিণের চর্চাটাই হ'ল আমাদের 
যথার্থ কাজ।” এই কথাটা জম করতে জেক্ককসর খুব কষ্ট হয়েছিল, আর 
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সেই সময়ে যনে মনে হেলে দে েবেছিল--আচ্ছা) ওই লোকটা যদি 
টের পায় যে আসলে সে এখন সাবমেরিখের কাজে সহ্থাস্বতাই করছে-... 
তাহলে কি দশ! দাড়াবে! 

বরফের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তর তথ্যপত্র সংগ্রহ ক'রে এবং আমাদের 
দরকার মাফিক বরফের উপর নজর রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ক'রে 
জেঙ্কস ওয়াশিংটনে খবর পাঠালে যে সে এবার পার্শহারবারে নটিলাসে 
ফিরতে চায় । অহ্থমতি মিলে গেল। আলাস্কা ক্ষঞ্ডবার সমর জেঙ্কস 
তার ছু'বছরের কন্যা ডেবোরার জন্তে এক এস্ষিমো পুল কিনল । 

নটিলাসে সে যখন ফিরল তখন তার চৌদ্দহাজার মাইল চক্কর দেওয়া 
হয়ে গেছে__এগারে! দিনে চৌদ্বহাজার মাইল । আর, এস্কিমে! পুতুলটাকে 
চরম গোপনীয়” শ্রেণীর আওতায় পড়ে গেল অতএব সেটা আমাদের 
তিন-দফা! তালার মধ্যে সিদ্ধুকে আটক পড়ল। 

আমি এবং নটিলাসের অন্যান্তঠ জাহাজীর1 স্টেটসের চক্কর সেরে অনেক 
আগেই জাহাজে হাজির হয়েছি। আর বনিও পার্শহারর্বার বেড়ানোর 
মওকা হাত-ছাড়। করতে নারাজ, তাই বাণিজ্যিক প্লেনে চড়ে চলে এসেছে 
এখানে । এ্যাডমিরাল গ্রেন্ফেল ভার কোয়ার্টারে আমাকে আর বণিকে 
থ।কার বন্দোবস্ত ক'রে দ্রিয়েছেন-_আরামেই আছি। প্রায়ই সন্ধ্যেবেল। 
আমর! পুরনো স্বতিবিজডিত জায়গায় বেড়াতে যাই, পুরনো সেই সব 
দিনের কথায় যুখর হয়ে উঠি। কিন্তু সত্য কথ বলতে কি, বনিকে যে 
ভাবে প্তে ইচ্ছে ততটা পাই না। নটিলাসে আমাদের অনেক কাজ--- 
প্রথমতঃ এখানকার হাওয়াইবাসীর আতিথোর প্রতিদানের আয়োজন 
করতে হয়, সামরিক এবং নাগরিকর্দের আন্ুকুল্যে জাহাজে বেড়ানোর 
ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের সংখ্যা কর্ম ক'রে হাজার তিনেক। আর 
নৌবিভাগের ছু'শো কর্মীর জন্তও সমুদ্র ভ্রমণের নিয়মিত বন্দোবস্ত করতে 
হচ্ছে | এরই ফাকে ফাকে উত্তরাঞ্চলে পাড়ির উদ্ভোগ আয়োজনের কাজ 


এগিয়ে রাখতে হচ্ছে ॥ 
এবার আমাকে যেমন ক'রে হোক জাহাজের সব ক'টি প্রাণীর জন্ঠ 


বিশেষ শ্বাস-গ্রহণ যন্ত্রের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে । যদি হঠাৎ জাহাজে 
"আগুন লাগে তালে কেবলমাজ্র জাহাজ বাচানোটাই ত একমাত্র সমন্তা 
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ময়, জাহাজীদেরও রক্ষার উপায় থাক! চাই। সেই জরুরী অবস্থার জন্ত 
আমাদের প্রস্তত থাকতে হবে। এযাডমিরাল গ্রেন্ফেলের কাছে ব্যাপারটা 
বুঝিয়ে বলামাত্র তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আর খুব অল্প সময়ের 
মধ্যেই, প্রত্যেকটি অফিলার এবং জাহাজীর জন্য মুখোশ এবং বাতাস- 
সরবরাহের বন্দোবস্ত করে ফেললেন। একটা ছোটখাট সমুদ্র সফরে 
আমরা কয়েকট] মহড়ার ব্যবস্থা করলাম, তাতে মুখোশ পরার প্রয়োজন 
হয়। জাহাজ্ীদের মনে মুখোশ পরার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা জানবার 
জন্য জাহাজীদের জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলে উঠল-_-“মুখোশগুলে। ভারি 
সুন্দর, বুঝলেন ক্যাপ্টেন সাহেব । তবে একটা কথা, ওই মুখোশ পরে 
এক কাপ কফি খাওয়া, বুঝলেন খুব কঠিন, হ্যা ! 

আমাকে জানানো! হ'ল যে এর পর থেকে এই জরুরী অবস্থার মুখোশ 
যন্ত্রের ব্যবস্থ। প্রত্যেক আণবিক শক্তি চালিত সাবষেরিণেই করা হবে। 

পার্শহাবারে থাকার সময়ে আমাদের জাভাজে আর একটি সুবন্দোবস্ত 
কর। হয়েছিল--এমন ভাবে একটা টেলিভিসন লাগানো! হল, তার লেন্স 
বা ট্রাব্প০/রের মুখ পর দিকে রাখ| হ'ল। যাতে করে আমর। সব 
সময়েই বরফের অবস্থাটা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই । পেরিস্কোপের চেয়ে 
অনেক ভালে! কাজ হবে তাতে । এতে আমর! সহজেই তুষার অঞ্চলের 
খোলা জল বৰ: বরফ-ছ্াড়া ঘেরা জলের স্বর চটু ক'রে পেতে পারবো, 
ওপরে ওঠার দরকার হ'লে এই যন্ত্র খুব কাজে আসবে । 

যন্ত্রটা লাগানে! হওয়ার পর একজন এদাডমিব্াল সোৎত্সাহছে বলেন-_ 
জানে! এ্যাগ্ডারসন, «এই যন্ত্রটার দৌলতে আমাদের নেঁ-বিভাগের কয়েক 
লক্ষ ডলার বছরে বেঁচে যাবে |” 

তার কথাটা ধরতে না পেরে বেকুবের মতে। জিগ্যেস করলাম--““কেমন 
করে ?” 

“আরে এটা বুঝছো। না! জাহাজের তলার অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার 
জন্তে আমাদের ত এখনও এ্যাসা বড বড় জাহাজকে ফি দফা ড্রাই-ডকে 
ঠেলে তুলতে হয়। এর পর তার দরকারই হবে না, স্রেফ তোমার ওই 
টেলিভিসন সেট সঙ্গে দ্রিয়ে তোমার জাহাজের তলায় নামিয়ে দিলেই 
পরিদর্শনট] দ্রিব্যি চুকে যাবে !? 
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এদ্দিকে গ্যাডমিরাল ম্যাকৃকিচনের নিয়যিত রিপোর্ট দৃষ্টে আমর? 
বুঝতে পারছি যে, মেরু অববাহিকায় পৌছবার মতো] অনুকূল অবস্থান 
এসে পড়েছে । বরফের অবস্থা বেশ ভালো । 

অতএব আমাদের যাত্রার দিন ঠিক করে ফেললায--একুশে জুলাই । 
আবার একটা লোক-দেখানো অজুহাত তৈরা করতে হ'ল। আমাদের 
এই দীর্ঘদিন অন্থপস্থিতির কারণ কী? গঞ্যাডমিরাল শ্রেণফেল ঘোষণ। 
ক'রে দিলেন, পুরোণে। গল্পঃ পার্শহারবার থেকে নটিলাস একটান! পানামায় 
দৌডদারী পাড়ি দিচ্ছে । 

পার্শহারবার থাকার সময়ে আমাদের লোকের! এবং সাবমেরিণ ঘাঁটির 
মেরামতী কারখানার লোকেরা অহণিশ “মার্ক ১৯, জাইরে! কম্পাস সারাই- 
এর কাজ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল--এই কম্পাসট' বেরিং প্রণালীর কাছে 
প্রথম প্রবেশের আমলে বিগড়েছে। প্রথমে আমাদের ধারুণ। হয়েছিল 
যে, দোষটা শুধরে ফেল! গেছে, কিন্তু পার্শহারবার এবং তার কাছাকাছি 
সফরের সময়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল এর পাগলামী যেন ক্রমেই বেড়ে 
যাচ্ছে । অথচ বরফের তলায় "মার্ক ১৯" কম্পাঁসটা খুব দরকারী হাতিয়ার ! 

মনে মনে সংকল্প করলাম, পরবত্তরণ মেরু-পাড়িতে নামবার পূর্বান্তে এই 
কম্পাসকে নিখুত ক'রে নিতেই হবে । 

যাত্রার দিন যত কাঁছে আসছে আমার উদ্বেগ ততোই বেডে যাচ্ছে । 
আমার এখানকার কম্পাঁস-বিশেষজ্ঞর1 বিশেষ স্থবিবে করতে পারছে ন' 
দেখে, আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠালাম | খবর পাওয়া মাত্র যেন একজন 
452? কম্পাস বিশ্বকর্ষাকে দ্রুততম যানবাহনে ক'রে পালহারবাৰে 
পাঠিয়ে দেওয়া । তার পৌছনোর ভরসাঁয় আমরা যাত্রা একদিন পছিস্ষে 
দিচ্ছি। পাঁলহারবারের সাবমেরিণ কর্মচারীর ত আমাদের আসল মতলব 
জানে না। অবথা একট! পাগ.ল। কম্প।সের জন্তে এত তালবাছানা করছি 
কেন, তারা বুঝতে পারছে না। একজন বললে-_"আরে মশীই, আপনাদের 
ত আরও তিন প্রস্থ কম্পাস রয়েছে । অযথ! এত কেন চিন্তা করছেন?” 

তাঁর জবাবে আমি বললাম--“তা ঠিক। তবে কি জানেন” 
নটিনালের সবকিছু একেবারে নিখুত না হওয়া পর্যন্ত আমর ডুব, 
দিই না।” 
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এরপর থেকে ওখানকার ডুবো জাভাজীর। »টিসাসের নতুন নাম দিল-- 
“মার।জ ড্রাগন ?” 

ম্পেরি'র এঞ্জিনিয়ারটি খুব এলেমদার বিশেষজ্ঞ ॥। আমর যে “মার্ক ১৯ 
নিয়ে এতদিন রগ.ড়েছি* সে এসেই এক নজরে তার আনল রোগট! 
ধরে” ফেলে, চটুপট মেরামত ক'রে দিল! তার দক্ষতায় আমি খুব বিস্মিত 
হয়ে গেলাম”-অডিভূতও বল যায়। তাকে আমাদের সফরে সঙ্গী হওয়ার 
জন্টে অনেক শন্থরোধ করলাম । এরকম একট! নিপুণ কারিগর লহায় 
থাকলে জলের নিচে শির্ভাবনায় চলাফেরা কব। যায়! সে মাফ চেয়ে 
বলল যে, তার স্ত্রী এবং সে দু'জনে মিলে একটা ছোট বাচ্ছ'কে পালনের 
ভার নেবে স্থির করেছে কি ন'* তাকে জল্দি বাড়ি ফিরতেই 
হবে। 

আমর! আবার উত্তরে পাডি জমাবার জন্যে নবী! বনির কাছে বিদায় 
শিলাম”_শা তার চেয়ে নলি, বনি ফিরে গেল আমি ওকে বিদায় দ্বিলাম। 
পালগারনারে যে এ্যাডমিরাল গ্রেন্ফেল আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য 
কতেজশঃ পরামর্শ দিতেছেন তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম । সেই সম 
তিনি আমাদের নটিলাসকে এই বলে আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন » 
“আমি যদি কখনও আণবিক শক্তি পরিচালিত ডুবে! জাহাজের অধিনায়ক 
হতে পারি ৩ শগীরব বোধ করব।” 

আমাদের নোঙর তোলার সময় ঘনিয়ে এল। দরিয়ার তলায় ডুব 
দেবার আগের পর্ব চুকিয়ে ফেলা হচ্ছে । সবাই ব্যস্ত। 

এখন আমার একটা কথা মনে পদ্ডছে। আমরা পশ্লভারবারে চার 
সপ্তাহ কাটালাম । একশ' ষোল জন নাবিক আমাদের মা সের, ছুশ্চার 
জন যার! অল্পদনের ছুটীতে চলে গেছে, তাবা ছাড় প্রায় সবাই সব সময়ের 
জন্য পালগারণারেই কাটিয়েছে ! কিন্তু আমাদের শুভদিনের যাত্রা? 
সম্পর্কে একটি কথাও কেউ আলোচনা করে নি। যদিও আমর! মেরু 
পরিক্রমায় ছু-বার ব্যর্থ হয়েছি তবু এই পাড়ি অনন্তসাধারণ রোযাঞ্চে 
বিচিত্র । সে অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে আসর মাৎ করার লোভ সামলে 
চল] প্রায় অসভ্ভব। এই দ্ুল্ভ সংযম ও সততায় আমার নটিলাসের; 
জাহাজীর। ছুনিয়ার পের মাছ্ষ একথ। আমি জোর গলায় বলব। 
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আবার আমরা ডঃ লয়েন আর তার নৃতন সহকারী মিঃ আচি 
'ওয়াকারকে লুকিয়ে তুলে নিলাম। 

আমাদের এই চার সপ্তাহে গোপনতার নিরাপত্তীকে কেন্দ্র ক'রে অনেক 
অজাদার উদ্ভট কাশু-তামাশ। ঘটে গেছে। সে সব বলতে বসলে আর 
শেষ হবে না। মাঝে মাঝে এক-একটা মনে পড়ে আর হাসি পায়! তবে, 
তার যধ্যে সবচেন্ে মজাদার ফ্যাসাদ্দে পড়েছিল এক চীফ পেটা অফিসার । 
ছুটীতে সে নিউ ইংলগ্ডে বাড়ি গিয়েছিল ।***এর আগের বারে পাড়ির সময় 
সে জানতো! না যে আমর। ইংলগ্ডে গিয়ে হাজির হবো, তাই সঙ্গে কেবল 
খাকী পোশাক নিয়েছিল । এবার ছুটী থেকে ফেরার মুখে তার খেয়াল হ'ল, 
যদি শেষ পর্য্যস্ত আমাদের পাড়ি সফল হয় তবে ত ইংলগ্ডে পৌছচ্ছি--তখন 
ত নীল পোশাক চাই। 

তার স্ত্রীকে বলল--পগ্যাখে!, আমার নীল পোশাক দরকার হতে পারে, 
কোথায় আছে বার ক'রে দাও।” 

--+স ত তুলে রাখ। হয়েছে । বার করা এখন অনেক হাঙ্গামা। তা 
ছাড়া তুষি ত যাচ্ছ পানামায়। সেখানে নীল সাজ কোন্‌ কর্ষে লাগবে 
শুনি !?ঃ 

আমত1-আমত1 ক'রে শেষে সে বলল--“মানে, বল! তযায় না, কখন 
€কোন্‌ উত্সবে হয়তো হঠাৎ নীল সাজ দরকার হয়ে পড়ে। মানে, যদি 
দরকার হয়, এই ব'লেই সঙ্গে নেওয়৷ ভালো! বুঝলে না-_” 

নৌবিভাগের কেতা-কায়দ। তার বৌ-এর জানতে কিছু বাকী নেই। 
তাই হাত নেড়ে সে অফিসারকে উডিয়ে দিল--“খামোখ। তোমার আর 
নীল পোশাক নিয়ে কাজ নেই । রেখে দাও দেখি--+ 

এরপর আর কোনো! কথা বলতে গেলে হয়তো স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে 
যেতে হবে, অগত্য। অফিসারটি নীল পোশাক না নিয়েই নটিলাসে ফিরে 
এসেছে । 

ঘখন পালহারবার ছাড়ছি তখন আমার মনে সংশয় জেগে উঠল-_“কে 
জানে শেষ পর্যন্ত নীল পোশাকের সতিযই কোনে। দরকার হবে কি ন11” 
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॥ উনিশ ॥ 


পালহারবারের শাস্ত মৌন জলরাশির বুকের ওপর দিয়ে নটিলাস ধীরে 
ধীরে ভেসে চলল। অন্ধকার নামছে। ডেকের-দল আমাদের পরিচয়- 
স্মারক সংখ্যার ওপর রং বুলিয়ে ঢেকে দিল। যে বিরাট ডুবো জাহাজীর 
দল আমাদের বিদায় অভিবাদন জানাতে এসেছিল তার] যে-যার ঘবে ফিরে 
গেছে। সেই দলের মধো গ্যাডমির্যাল গ্রেনফেপও ছিলেন, তিনি 
আমাদের উৎসাহবাণী শুনিয়ে গেছেন। 

সাগরের মহারাণী তার তৃতীয় মেরু-সফরে পাড়ি জমালো, জলের 
গত'রে ডুব দিল নটিলাস। 

ছুই সফরের মধ্যবর্তী কালে ডকে থাকার সময় আপনিক শক্তির 
সাবমেরিণে যে নিঃশক নিয়মিত কাজ চলে, তা কতকটা মধুচক্রের 
মৌমাছিদের কাছের মতো ব্যস্ততায় ছন্দোবদ্ধ। বস্তাবন্দী হয়ে ডাক 
আসে । সরকারী চিঠিপত্র এবং বিবরণীও গাদা-গাদ। পাঠানো হয়! যন্ত্রপাতি 
সাফশ্ুতরে করা, মেরামত করা আর নতুন আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি 
বপানো হয়। তাছাড়। টর্পেডো, অক্সিজেন, যন্ত্রের বাতি অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
চিকিৎসাপত্রের সাজসরঞ্জাম, ওষুধপত্র, সবকিছু বোঝা চলে নিরন্তর | 
আর কফি, খাদ্ধাপ্রবা, মশলাপাতি, কম্বল, ট্রান্সিস্টারঃ হাইড্রোজে নঃ 
প্যাসিটিলীন, নাইট্রোজেন, ফ্রেঅন, কার্বন ডায়ক্সাইড, বল-বীম়ারিং» 
সাবান, এ্যাল্কোহল, নানারকমে র তেল, ফিল্ম, কাগজপত্র, টাইপরাইটার, 
কতো আর ফিরিস্তি দেওয়! যায়--যোট কথা নাগাড়ে রস্দপত্র আমদানী 
হয়ে জাহাজের খোলে এসে ঢোকে । কত লোক বদ্লী হয়ঃ তার জায়গায় 
নতুন সব মুখ হাজির হয়। 

পালহারবারেও তার অন্যথ] হয়নি। লেঃ টন্সেথ বদলী হয়ে চলে 
গেল নিউ লগ্ুনের আনবিক শক্তির বিদ্যালয়ে, লেঃ ফিয়ারকে পাঠানো? 
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স্থ'ল নতুন আনবিক শক্ষির সাবমেরিন ট্রাইটনে । চীফ ম্যাকুলের পদোম্নতি 
হয়েছেঃ সে গেছে নিউপোর্টে নৌ-অফিসারের শিক্ষানবিশীতে | জেমস 
নিউ লণ্ডনে ফিরে গেছে আমাদের প্রথম অধিনায়ক ক্যাপ্টেন উইল্কিন্‌- 
সনের জায়গায় কাজ করবার ভ্ন্ত। আনবিক শিক্ষান্থছচীতে উত্তীর্ণ ছুই 
তাজা সাতক হল আর ক্যাসেল এসেছে নটিলাসে নিযুক্ত হয়েঃ এসেছে 
ফোকৃস, কিং, ওর্টেগা । 


দরিয়ার বুকে ভেসে পড়ার স্ফৃতিই আলাদ1। 

বন্দরের মুখ পেরিয়ে, প্রণালীর প্রবেশ পথ ছাড়িয়ে, আমি হুকুম দ্বিলাম 
পুরোদমে চলো | 

জাহাজ যখন আপন ধাতে চলতে শুরু করল, তখন মনে হ'ল আমাদের 
'এই যাত্রীয় উজ্জ্বল উত্তেজনার ব্যাপকতা নেই, সেবার সিয়াটুল ছাড়ার 
সময়ে যে বৈদ্যুতিক চঞ্চলতা ছেয়ে ছিল জাহাজে, এবারের যাত্রায় তা 
আদৌ নেই--তার জায়গায় অত্যন্ত স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়ী সংকল্পের 
অটলতায় আমাদের জাহাজ ফ্রবপদ্ে চলেছে এগিয়ে । এবারে আমাদের 
অভিজ্ঞতাঁর পুজি বেড়েছে, জ্ঞানের রশি অনেক মজবুত হয়েছে, সম্মুখের 
তুষারময় লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে । আমরা 
অভীর। ভগবান সহায় হলে আমর এবাব নিশ্চয় উতরে যাবো । 

জুলাই-এর তেইশ তারিখ রাত বারোট| বেজে তিন মিনিটে (এবার 
আমর] সিয়াটুলের সময় ধরেই চলছি 5 সেবারের মতো আগে থেকে 
ইংলশ্ডের সময় হিসেব করে কাটা ঘুরোই নি) আমরা ওয়াহু"'র দক্ষিণে 
গভীর জলের মুখোমুখী হলাম, জলের তলায় নেমে পড়লাম। যন্ত্রপাতি 
সবই ঠিক মতে! চলছে, কম্পাসগ্ডলোও পোষা পাখীর মতে। কাট] দেখাচ্ছে, 
এমনকি সেই জটিল ইনাপিয়াল নেভিগেটরও স্দাচরণে বসম্বদ। আর 
এবারে সুলক্ষণের বাহন জলশুক রদের দেখা পেলাম, তারা এসেছে, খেল] 
করছে আমাদের হালের আশেপাশে । এই ত পাকা খবর মিলে গেল-- 
এবার আমাদের সফর সফল হবেই হবে । 

আমর! ঘটায় ত্রিশ যাইল বেগে চলে ছ-_-আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই 
কাউ আই চ্যানেরণ দিয়ে ওয়া ঘুরে ইউনাস্কার রাম্তা ধরলাম। এবার 
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আমরা পশ্চিম-দরজ। দিয়ে বেরিং প্রণালী ভেদ করব--এখন সেখানে 
মোটেই বরফ নেই, আমরা তা জানি। এতে আমাদের পথ অনেক কমে 
যাবে, আমরা ডুবপথে দ্রুত চলতে পারবো । আমাদের শক্তিশালী রিয়্যাক্টর 
সব সময়ই সবাধিক পরিমাণ শক্তি কৃষ্টি ক'রে জোগান দিয়ে যাবে। কাজেই 
আমাদের ধীরমন্তরে চলার প্রশ্নই উঠবে না। শুধু যখন জলের ওপর উঠে 
বেতারবার্তা সংগ্রহের প্রয়োজন হবে তখনহ যা ৌড়দারি কমিয়ে দিতে 
হবে। স্বয়ংক্রিয় পাইলট আমাদের উত্তরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে-_ 
যেন তীরের ফলার মতো! আমুরা চলেছি ডুব দিয়ে, এতটুকু বাকাচোর। 
বিঘ্ব নেই। 

আট] বাইশে নটিলাসের আনবিক শক্তিতে ১২০৯০ মাইল পাড়ি 
দেওয়। হয়ে গেল । জুলে ভার্ণের স্বপ্নের দ্বিগুণ পথ আমাদের সফর কর| 
হয়ে গেল তবু সেই এ্তিহাণিক পথ পরিক্রমার গোৌরবমুকুট আমাদের লুন্ধ 
করল ন1। জাহাজের সবকটি প্রাঞ্থর লক্ষ্য বুহত্বর« মহন্তর সাফল্যের 
ছড়ার দকে । সাখনে পড়ে রয়েছে সেই আজত পথ । 

শটিলাসের ওপরে পুরনো! নিয়মে জীবনধার1 প্রবাহিত হচ্ছে--কাজে 
মোতায়েন থাব্া? ঘুমোনো+ খাওয়।-দীওয়াঃ অবসর বিনোদন, সবই আগের 
মতে1! ডঃ লয়েন আর আচি ওয়াকার বরফসন্ধানী যন্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত! 
আমেরিকান টৈমানিক বিভাগের টম কার্টিস আর জর্জ ব্রিস্টভ আমাদের 
কারিগর রূুকৃফেলার আর লেরিচকে নিয়ে ঈনাপিয়াল নেভিগেটরের 
তদারকীতে ব্যস্ত। সারা জাহাজে সবাই খুব তথ্পর। অবদিকে কড়া 
হুশিয়ারী-কোনে যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে যেন আমাদের .ভিযানকে বিপন্ন 
ব। বিলশ্বিত ক'রে না দেয়। 

সেদিন আবার আমাদের সংবাদপত্রের প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ 
করল ১ “পানামা-মেকু-পাল যাত্রী-পোতের খবর ৮ খেলার প্রতিযোগিত। 
পুরোদমে ৮চলেছে, জুকৃ-বন্সের আবহ সঙ্গীত বাতাসে অবিশ্রাম স্বর ভাসিয়ে 
দিচ্ছে । এবারে সব নতুন রেকর্ড, হাওয়াই দ্বীপের হাওয়া যেন এর মধ্যে 
ঢুকে পড়েছে । চলচ্চিত্র বাছাই-এ পাল হারবারের বন্ধুরা সাহায্য করেছিল, 
কাজেই এবারের ছবিগুলো স্রন্দর | 

হনোলুলু থেকে চব্বিশ ঘণ্টার দূরে পৌছে আমরা প্রথম বরফের সংক্ষিপ্ত 
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সংবাদ পেলাম । পালহারবার থেকে বিশেষ বন্দোবন্তের দৌলতে এই 
সববিধেটা পেয়েছি। খবরে জান! গেল যে, চুক্চী সাগরের অগভীর অঞ্চল 
এবং পয়েন্ট ব্যারোর সমীপবর্তী আলাস্কা উপকূঙ্গ উভয় দিকেরই আবহাওযা 
ভালো । 

পরদিন আবার আমরা গতি মন্থর ক”রে খবর ধরবার চেষ্টা! করলাম--. 
নটলাসের জন্তে যদি কোনে। সংবাদ থাকে । দেখাযাক। ছিল। ফাস্ট 
ক্লাস এঞ্জিনম্যান হারি হেচিনের কাছে এট] মস্ত বড় সংবাদ। €স তৃতীয় 
বার পিতৃত্ব লাভ করছে-_-আট পাউণ্ড ওজনের ক্লারা নাম্মী কন্তা ভূমিষ্ঠ 
হয়েছে প্রস্ততি ও কন্ত! ভালো আছে। সবাই হেডিন্কে তারিফ দিতে 
লাগল । আমি ভাবছিলাম, আচ্ছ! ক্লারার যদি বোঝবার মতো বয়স 
থাকতো আর ও জানতে পারতো তাহলে ও কি মনে করত । 

হাওয়াই-এর উপকূল কতে1 পিছনে পড়ে রয়েছে; ক্রমশঃ আমরা তা 
থেকে দূরে আরও দূরে সরে যাচ্ছি। 

চার অপ্তাহ আগে এই পথ দিয়েই গেছি, কিন্ত সে যেন অন্য পৃথিবীর 
কথা! আজকের এই জলের সঙ্গে, এই আবহাওয়ার সঙ্গে তার কোনে! 
মিল নেই। 

আমাদের রিয্ল্যাক্টর অমিত শক্তির আকর-_সে আমাদের কাজের জন্য 
যে অজন্ত্র শক্তি স্থষ্টি করেঃ তা-ই আমাদের পোতকে চালায়, আলে! দেয়, 
বামনা হয় তা দিয়ে, তা দিয়ে আমাদের সব কাজ হয়। রিয়্যার কাজ, 
করে নিঃশবে, সে এক অমিতবৈভবময় মহিমায় বিরাজ করে। যারা 
তদদারকে মোতায়েন তার] বিচিত্র সব যন্ত্রের শ্রিয়াকলাপের দিকে লক্ষ্য 
রাখবে-_ প্রতিটি যন্ত্রের আপন-আপন ভাষা আছেঃ কথা আছে, সেই ভাষাত 
বার্তা পাওয়া যায় আমাদের জাহাজ ভালো চল্ছে না যঙ্গ! আমাদের 
এ রাজ্য চরম বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল-্এ বিশ্বাস যন্ত্রের প্রতি, এ আস্থা 
পদার্থবিজ্ঞানের নিষ্বমের প্রতি, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের ভরসা আর 
সর্বোপরি সেই অপরিজ্ঞের় সভার প্রতি যিনি অলক্ষ্যে থেকে আমাদের 
অজ্ঞাত দরিয়ার পথের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন । 

পার্শছারবার থেকে এ্যালুসিয় স্বীপমালা অতিক্রমের ডুব পথটা! আমরা 
শনিবার ২৬শে জুলাই খতম করলাম । সতর্কভাবেঃ আন্তে আন্তে আমরা, 
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পেরিক্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম। আমাদের রাভারকে উনাস্কা। দ্বীপের 
দিকে স্থাপন করলায। এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে ভাঙা, তবু যান্ধে 
মুহুর্তের জন্য মাস্তলটা! ওপরে তৃলেই আমাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত 
হয়ে নিলাম! এরপর গভীরে ডুব দিলাম । উনাস্কা এবং হার্বার্ট দ্বীপের 
মধ্যবর্তী প্রণালীটা সরাসরি ডুব মেরে পেরিয়ে যাবার মতলব এটে 
নিয়েছি। মাঝ পথে এপে আর একবার পেরিক্কোপ রাডারে আমাদের 
অবস্থান পরখ করে নিলাম । 

ওপরে ঘন কুয়াশ], মেঘ জমে আছে। এরই মধ্যে এক নম্বর 
পেরিস্কোপের কোণাকুণি ফাক দিয়ে কুয়াশা ভেদ ক'রে পরিচালন 
অফিসার উনাস্ক! দ্বীপটা কখনও বা দেখতে পাচ্ছে । 

আমর! আবার ওপরের ঘোলাটে ছুনিয়া ছেডে দরিয়়ার অতলে ডুব 
দিলাম_-এখনও কিছুটা পথ গভীর জল পাবো-_কাঁজেই ভোর কদমে 
দৌড়চ্ছি আমরা । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমর! আবার বেরিং সমুদ্রে হাজির হলাম। 

পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে স্পষ্টই দেখা গেছে যে এখানকার সমুদ্র 
মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরেন মতে! নয়ঃ অনেক তফাৎ । ক্রমশঃ উঞ্ণজমণ্ুলের 
শচ্ছ গাঢ় নীল থেকে জলের রং হিমমণ্ডলের ঠাগু1 অস্থচ্ছ সবুজে রূপাস্তরিত 
হচ্ছে! এখন আর নীলের ওপর সাদ! ফেণার ফণী নর্তনশীল নয়। 
এখানে ফেণার রং ধোয়াটে-সাঁদা, ঢেউগুলো খাড়াই, তার ওপর 
ফেণাগুলে! যেন হৌচট খেয়ে আছড়ে পড়ছে, এখানকার গভীর দরিয়ার 
ঢেউ হাঁওযাঁর চেয়ে দ্রত গতিতে চলে । কমলা রং-এর পাকফিন পাখিগুলে! 
আমাদের পেরিস্কোপের প্রাক এড়াবার জন্তে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে 
দিচ্ছে, কেউ বা উড়ে পালাচ্ছে । 

রবিবার শুরু হ"ল। এখনে৷ আমর গভীর জল দিয়ে উপর মুখে 
সঙ্কীর্ণ প্রণালীর দিকে বেয়ে চলেছি। আমাদের সোনারে নিযুক্ত দল 
মিকাউডও নরিস, সারে আর গেইন্স সারা সকালটা সামনের কড়! 
সফরের জন্তে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে লাগল । 

ছপুরের একটু পরেই আমরা আবার আমাদের পশ্চিমের পে 
প্রিবিলফ স্বীপ পেলাম । পশ্চিম থেকে আবার উত্তরে সেণ্ট ম্যাথুদ্বীপকে 
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পাশ কাটিয়ে চললাম । বিকেলে আমাদের সফরের আরাম খতম হ'ল। 
গতিবেগ কমিয়ে সাতাশ মাইলে আন! হ'ল, এদিকে দেড়শ ফিট 
গভীরত1 দিয়ে চলতে গুরু হ'ল। হয়তে। এই পর্যস্ত অন্য জাহাজ, ভ্রত 
' গতিতেই আসতে পারে কিন্ত এতদূরে পৌছবার অনেক আগেই তাদের 
ইন্ধন ফুরিয়ে যাবে । আর, আমরা এর পরে যে বন্দরে নোঙগর ফেলব 
সেটা এখান থেকে পাচ হাজার মাহল দূরে রয়েছে । আমাদের ইন্ধন য] 
মজুত রয়েছে তাতে আরও অনেক অনেক হাজার মাইল পাড়ি 
' দিতে পারি। 

সেদিন সন্ধ্যেবেল! আবার বৈঠক বসল, উত্তরমের সফর উৎসব সমিতির 
গোপন বৈঠক | ওর] যেকি মতলব ভশুজছে জানি না, তবে এট! নির্থাত 
যে, ওদের মগজে একেবারে সময়োচিত এবং অকল্পনীয় মৌলিক কিছু 
খেলবেই। এই সমিতির সভাপতি হচ্ছে একধারে ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী, জাদুকর 
সন্মোহনবিগ্যাবিশারদ ম্যাকূনালি। উৎসবের সন্মান-স্মরক পতাকার 
রূপরেখ। পরিকল্পনার প্রতিযোগিত1 এবং উত্তর মেরুর ডুবে পরিদর্শকদের 
সন্মানস্থঃচক খেতাব দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তর পাল্লাপাল্লি চলেছে । 
তার অবশ্য একটা বড় আকর্ষণ- পুরস্কার । পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, 
ইওরোপে বাহাত্তর ঘণ্টা স্বাধীনভাবে চলাফেরার স্থযোগ । যা খুশি 
তাই-_এর মতো বড় আকর্ষণ আর কি থাকতে পারে। 

সাইবেরিয়ার স্রোতে পড়বামাত্র দাঁরয়ার তাপমাত্রা দ্রুত কমতে লাগল । 
এরপরেই দেড়শ ফিটের বাঁক পেরিয়ে আমর! পনের মাইল বেগে মন্থর 
গতিতে চল। শুরু করলাম । নেডিগেটরের ক্ব হ'ল সেণ্ট লরেন্স দ্বীপ। 
সাইবেরিয়। স্পছ দেখা যাচ্ছে । সমুদ্র নিশুরজ, শান্ত । সন্ধ্যের দিকে আমর 
পেরিস্কোপ-গভীরতায় উঠে এলাম বরফের খবরাখবর যাচাই করতে । 

আমরা এখন যেখান দিয়ে চলেছি, এর আগেরবার এখান থেকেই 
পশ্চিম দরজার আশায় জলাঞগ্ুলি দিয়ে ফিরতে হয়েছিল । এখানেই 
. মাটি-শেকড় জড়ানো বরফের চাউড আমাদের পথ রোব করেছিল। এবার 
বরফের কোনে চিহ্ন পর্যস্ত নেই । 

হঠাৎ আমাদের দূরপালার "সানারে দেখ! গেল দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক 
আইল দুরে একটা জাহাজ চলেছে । গতি মন্থর ক'রে দিলাম । তারপর 
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পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে দিলাম | নাঃ ওট1 ত মাকিনী জাহাজ নয়। সোনারের 
খবরটার ওপর দুমিনিট বেশ গালোভাবে নজর রেখে ওই জাহাজের ধরণ, 
পথঃ এবং গতিবেগ মিলিয়ে দেখে--সটান গভীর দরিয়ার তলে নেমে 
পড়লাম। আমাদের পেরিস্কোপট। ওদের নজরে পড়তে দেওয়া! চলবে না। 

উনত্রিশে জুলাই সকাল দশটার সময় পরিচালন অফিসার লেঃ বিল 
লালর নটিলাসকে পেরিস্কোপ গভীরতায় ভুলে আনল। ফেয়ার ওয়ে 
রক এবং ভায়মণ্ডে দ্বীপের মধ্যবতণ রেখায় শেপ জেঙ্কস দিক লক্ষ্য স্থির 
ক'রে নিল । আমর এখন প্রণালীর মুখের কাছে এসে পড়েছি । আমর! 
সংকীর্ণ গহ্বরের লক্ষ্য স্থির ক'রে নিয়ে, পুরোদমে ভ্রত গতিতে এগিকে 
“যেতে হুকুম দিলাম । 

যথাসময়ে, নিধিদ্বে আমর] প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। সাই- 
বেরিয়ার রুক্ষ তীরভূমির দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ল হাওয়াই 
উপকূলের শ্ামল জিপ্ধ অঞ্চলের ছবি । ছদিন হ'ল সেই স্বন্দর শোভাময় 
তৃমিস্ত্রী থেক চলে এসেছি । আরম চটু ক'রে নেভিগেটরের দিকে ফিরে 
বললাম--এখান *খকে পাশ ঠারবারের দূরত্ব আমাদেএ গতিবেগ আর 
সময়ের হিসেবট! দ্যাখোতে|! বলবার আগেই তার অংক তৈরী! সে 
বলল-_-ছদিন চান ঘণ্টায় *৯০১ মাইল পথ চলেছে । তার মধ্যে 
৪৮৩ মাইল অল্প জলে । মন্দগতিতে চলেছি । আমাদের গতিবেগ গড়ে 
উনত্রিশ মাইল । আরও কোনও সাবমেরিনের এতখা'ন এইভাবে আসা 
সম্ভব হত ন|।। 'আর সাধারণ জাহাজের কথ। না তোলাই ভালে।- খুব 
কম জাহাজই অআছেধা এতদূব পাল্লা এই বেগে চলতে পাঁরে। 

আমরা আবাৰ চুকৃচী সাগরে পড়লাম। এর আগে এখানেই গভীর 
তুষারে আমপা1 আটকে পড়েছিলাম । এখন সব পরিষ্কার! এর আগে 
এখান থেকে চল্শ মাইল পথ আমাদের একের্বেকে অনেক কসরৎ কগরে 
চলতে হয়েছিল--আর এখন একজন বললে--“আমর। যেন কেক খাচ্ছি! 

সেদিন সন্ধ্যে পর এঞ্জিশিয়ারিং অ'ফসার স্টেভ, “হায়াইট খবর 
দ্রিলে জাহাজের বৈদ্যুতিক শাখায় শর্ট সাফ্িট হয়েছে । অনেক সময় 
এ থেকে আগুন লেগে যায়। কাজেই শট সাকফিটের মূল ক্ষেত্রটা অবিলম্ষে 
বার ক'রে মেরামত হওয়া দরকার । অমনি ইলেকটিশিয়ানর। উঠে পড়ে 
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খুজতে শুরু করল গলদের উৎস ক্ষেত্র । ঘণ্টা! দুই চেষ্টার পর পাওয়া! গেল 
তাঁর যথাযোগ্য ব্যবন্বাও করা হ'ল। ব্যাপারট! বড় কিছুই নয়। তার 
পরে বড় হয়ে উঠতে পারতো বই কি। 

রাত ছুপুরে আমর] ৭০ ডিশ্রি অক্ষাংশ € কলা উত্তরে পৌঁছলাম ? 
আমর]! এর আগে যেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম; তা ছাড়িয়ে 
আরও ষাট মাইল উত্তরে চলে এসেছি । পথে কয়েকটা বরফের চাই 
মিলেছে, সেগুলেো। পাশ কাটিয়ে আসতে তেমন অস্থবিধে হয়নি । আমরা 
গ্রখন আসল মেরু তুষারের খোঁজ করছি । আমি ঘণ্টাখানেক ধরে বরফের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম । খুব সতর্ক, সজাগ দৃষ্টিতে দেখছি । 

সত্যি কথা বলতে কি এই বরফের চেহারায় সেই গোৌরবমর শুভ্র 
আভিজাত্য নেই, ১৯৫৭-র সফরে অতলাস্তিক সমুদ্রের দিকে যে সুমহান 
হৃশ্টময় তুষাররাজি দেখেছিলাম তার সঙ্গে আজকের এই হিযময় দবিয়ার 
(কোনে। তুলনাই হয় না। এর মধ্যে যেন কুটিল, নোংর] ইতরতা বিস্তার 
করে রয়েছে । মনে মনে তথাকথিত মেরুতুষার “বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্টো 
অন্লীল কতকগুণল বিশেবণ অনুচ্চারিত ভাবে স্মরণ করলাম। সব যিঞাঁই 
গ্রই বরফের যথার্থ চরিত্র সম্পর্কে কোনো কিছু না৷ জেনে ঝুড়ি ঝুভি রাৰিশ 
লিখে পাণ্ডিত্য ফলিয়েছে। অবিশ্টি সে দল থেকে আমিও বাদ পড়ি 
না। মের অঞ্চল সম্পর্কে তথ্যগর্ভ বিবরণে যতো ভূষি মাল আছে বোধ 
করি ততো আর কোথাও মেলে না। 
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॥ কুড়ি। 


আবার সেই পুরনে। সমস্ত।। চুকৃচী সাগরের অপরিজ্ঞাত দরিয়ার 
মধ্যে গভীর জলের সন্ধান ক'রে হাতড়ে হাতড়ে মাথার ওপরের বরফের 
ঘর্য বাঁচিয়ে চলতে হবে। এ সমস্যাটা আগের বারের মতোই রয়েছে। 
“জাহাজের ঘাড় হেট ক'রে বরফের স্পর্শ বাচিয়ে চলার মতো! গভীরতা 
তো] চাই । 

আলাস্কায় পয়েন্ট ব্যারোর কাছাকাছি, সমুদ্রতলে একটা উপত্যক! 
রয়েছে, আমর সে কথ জানি--সেট! অবশ্ত আমাদের এখান থেকে পৃৰে 
অনেকন! পুকুর | সেই “বারে সী ভ্যালি? উত্তরাভিমুখে বানু বিস্তার ক'রে 
মেরু অববাহিক! পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে । এখন যেহেতু মেরু তুষার 
আলাস্কার উপকূল থেকে বেশ কিছুদূর সরে গেছে, আমর! একটু চেষ্টা 
করলে সেই উপত্যকার সন্ধান পেতে পারি এবং সেটাকে আমাদের সমুদ্্পথ 
হিসেবে কাজেও লাগাতে পারি। অবিশ্্যি সেটা আমাদের পথ থেকে 
একটু দূরে পড়ে, তাছাড়া সেই পথ ধরে চললে উপকূলের কাছ দিয়েই 
চলতে হবে, তাতে লোকের নজরে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। 

ঢুকৃচী সমুদ্রের বুকে খাড। উত্তরেই আমরা চলতে লাগলা% | মনে মনে 
এই আশ! ছিল যে, হষতে। হঠাৎ কোনে। অনাবিষ্কৃত উপত্যকার সন্ধান 
মিলেও যেতে পারে । 

বুধবার ৩*শে জুলাই-এর সচনাটা দেখে মনে হ'ল, দিনটা ভালোই 
যাবে। রাত ছুপুর থেকে ভোর চারটের খবরদারী খুব হ'শিয়ার ভাবে 
চলেছে । সোনার য্ই আর ফ্যাদোমীটারের দিকে 'তীক্ষ নজর রাখা 
হয়েছে । এদিকে শটিলাস এগিয়ে চলেছে আঠারো মাইল বেগে । আমর! 
তখন ৭০ ডিগ্রি ৪৫ কল! উত্তরে পৌছে গেছি। ডেকের অফিসার 
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পেরিষ্কোপের ভেতর দিয়ে বরফের দিকে লক্ষা রাখছে। যদিও গভীর 
বাত হয়েছে, কিন্ত নটিলাসের ভেতরট৷ দিনের আলোর মতোই উজ্বল। 
একটু পরেই আমরা বরফ পেলাম--তাকে কাটাবার জন্তে কখনও দক্ষিণে? 
কি্ব। পূবে বাক নিয়ে চলি । সোনারে দেখা গেল “আমর! যে অঞ্চল দিয়ে 
চলেছি সেখানে ছোট ছোট ন€ফেণ টাই রয়েছে, সেগুলে। জলের মধ্যে 
অনেকখানি নেমে এসেছে । লালর এগুলোব নাম দিল বরফের টুক্রে]॥ 
আমাদের প্রথম অভিযানে এইরকম ক্ষুদে বরফই পেরিস্কোপকে ঘায়েল 
করেছিল তে কথা স্মরণ আছে তাই জাহাজ থামাতে হুকুম দিলাম । 
তারপর ধীরে ধীরে জলের ওপর উঠে এলাম । 

বরফের অবস্থাটা ভালো করে দেখবার জন্তে আমি ব্রিজের ওপর উঠে 
পড়লাম । স্পঞ্ই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা স্তুপ-তুষারের মধ্যে এসে 
পড়েছি । অবিশ্টি এটা মেরুতুষারের জমাট বরফ এলাকা কিনা তা 
সুনিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। আমার চোখে বড় চাঁউড় একটাও পডছে না। 
এ অবস্থায় নিচে নেমে চলতেও খুব ভরসা! পাচ্ছি না-জল এখানে মোটেই: 
গভীর নয় । এই সফরে আমি ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দে চলতে চাই । যতক্ষণ 
পার যায় এই ভাবেই চলবো--তারপর তুষারের হুমকী অথবা অন্ত কোনো 
বিপদ যদি আসে, তখন তার ব্যবস্থা কর] যাবে । 

একট] ছোট বরফের টুকরো! আমাদের ডেকের উপর এসে হাজির । 
ডেকের একদল লোককে বললাম, “ওটা তুলে বাখো।।” মনে হ'ল মেরু 
তুষারের স্মারক হিসেবে টুকরোট] সংগ্রহ করে রাখা মন্দ নয়। বরফটাকে 
আমাদের “ঠাণ্ডা ঘরে” মজুত রাখা হ'ল। অনেক দিন পরে, নিউইয়র্কে 
পৌছে ওটা গ্যাডমিরাল রিকোভারকে মেরু-ম্মারক ন্বপে উপহার দিয়্ে- 
ছিলাম | রিকোভারকে যার হ্বদয়হীন, নিরস মনে করে তারা যদি এসেই 
সময়ে শিল্পসুলভহাগিটুকু দেখতে। তাহলে নিশ্চয় তাদের ধারণা বদলে যেত। 
বরফের টুকরোট! হাতে নিয়ে উল্টেপাণ্টে তন্ময় হয়ে দ্রেখতে লাগলেন 
তিনি। আমার ত মনে হ'ল যে, তাকে যে পদ গৌরবে ভূষিত কর! হয়েছে, 
ভার নামের যে মহিমা প্রচার কর। হয়েছেঃ আজ পর্যস্ত তাকে যে সম্মান 
দেওয়া! হয়েছে-েগুলে। সব একত্রিত করলেও এই বরফ হাতে পাওয়ার 
খুশির সময় পায়ে কাছে পৌঁছয় না । 
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আমরা ওপরে উঠেছি অতএব আমাদের কতকগুলো কাজও সেরে 
নেওয়ার সুযোগ মিলল । কয়েকটা বরফসন্ধানী যন্ত্রে জল ঢুকে বিগে 
গিয়েছিল সেগুলো মেরারত ক?রে নেওয়া হ'ল, জাহাদজ তাজ ভাওয়া 
নেওয়া হ'ল। আর জাহাজীরা '্মনেকে ওপরে উঠ্রে এল এই বিচিত্র 
অঞ্চলট! চাক্ষুষ করার কৌতুহল নিয়ে। এখানে আমাদের কেউ দেখে 
ফেলার আশঙ্কা কম। আমরা বরফের কাছাকাছি রয়েছি 5 কুয়াশার 
পর্দাও খুব পুরু । এব চেয়ে মানব বঞ্জিত পরিবেশ কল্পনা কর! যাঁয় না। 

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমর! নিচে নেমে এলাম, তবে গর্ভীর জল 
এখানে নেই, গভীর জল খুজছি । পশ্চিম দ্রিকটা বরফে চাপা, কাঁজেই 
পুব দিক ধরে মাইল দশেক চলে এন উন্ধবে বাক নিলাম । আমার 
' জানা আছে ৭৩ ডিগ্রি উত্তরে অক্ষাংশেন কাছে গভীর জল পাবো 1 বেশ 
কয়েক ঘণ্টা জাহাজ চালাতে হল আট থেকে কুড়ি মাইল বেগে, তারপর 
আমর| ডিগ্রি ৪৫ কলা উত্তরে পৌছলাম | কিস্ত এখানে ডুব দিয়ে 
চলার মতো গভীরতা নেই! 'মাঁবাব বরফের অবস্তা বিচাব করতে 
লাগলা _কিস্ত অল্পক্ষণের মধ্যে ঘন কুয়াপা নেমে এসে আমাদের দৃষ্টি 
আচ্ছন্ন করে দিল। 

কতকটা হতাশ হযেই নটিলাপের গন্তি বিপরীত মুখে ফেরাতে 
বললাম । আখরা প্রথমে দক্ষিণে তারপর পৃবে এবং "তারও পকে উত্তরে 
চলতে লাগলাম--আবার দেখি পথ বন্ধ। কুয়াশা কেটে যোতে দেখলাম, 
পশ্চিম দিকট1 কঠিন বরফের সপে রুদ্ধ | উত্তর আর পৃবের জল পরিক্ষার । 
এবার আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে কুড়ি মাইল বেগে চলতে শুরু 
করলাম । চলতে চলতে আমি পশ্চিম দ্িকেব বরফের ছস্স্থাটা লক্ষ্য 
করতে লাগলাম । 

এর মধ্যে কতকাংশের রং একেবারে কয়লার মতো! কালো । এই 
বরফ জনেছে সমুদ্রতীরে, সেখানকার ষয়লা এতে জমে রয়েছে । এবডো- 
খেবংড়ো। গড়নের এক-একটা চাঙড় চল্লিশ ফিট আন্দাজ উচুঃ অর্থাৎ এর 
নীচের অংশটা অন্ততঃ ১২০ ফিট জলের তলায় রয়েছে । বলাই বাহুল্য 
যে. আমি ওই মারাত্মক বরফের নীচে নটিলাসকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করবার 
জন্তে নিয়ে যেতে নারাজ । প্রথম সফরে তো সে স্বাদ পেয়েছি! 
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আমাদের রেডিওর লোকের! খবর সন্ধান করছে--যদি নটিলাসের 
উদ্দেশে কোনে বার্ত। পাঠানো হয়ে থাকে! অনেক চেষ্টা ক'রে শেষে 
পাল“হারবার থেকে পাঠানে। তুষারবার্তা পেল তার।। স্থসংবাদ তো! নয়-_ 
কোনে সংবাদই তার! দিতে পারছে না। €ৈজ্ঞানিকেরা অনেক চেষ্টা 
করেও বরফের কোনো খবর আনতে পারেনি-__সেখানে কুয়াশায় সব 
ঢেকে রয়েছে । অতএব, আমাদের আপন অন্কসন্ধানের উপরই নির্ভর 
ক'রে চলতে হবে। 

কমাট বরফের কোল থেসে ঘেসে আমরা গভীর জলের সন্ধানে চক্কর 
খেতে লাগলাম । একের পর একটা ঠোকর খাচ্ছি । আষার এই অবস্থা 
দেখে এক জাহাজী তো! গানই বেঁধে “ফলল £ “পথ খুঁজে না পেলে পাগল 
--সব দরজায় বন্ধ আগল।, 

শেষে আমি অধীরভাবে শেপ জেঙ্কপকে বললাম--ন1, এ-অসম্ভব ! 
চলে! পুবে যাই ব্যারে! সী ভ্যালি দিয়ে চেষ্টা করি ।” আমি পরাভূত 
হয়েছি । এখানে পথ না পেলেও? অন্ত কোনে পথ দিয়ে আমাদের 
যেতে হবে__সেই পথটা খুঁজে বার করতে ভবে। এদিকে সময় বয়ে 
যাচ্ছে__-ওয়াশিংটনের ভচ্চতম মহলের দৃষ্টি এখন এই উত্তর মেরুতে 
পড়ে রয়েছে । আমরা যে সফল হবো, শুধুমাত্র এই আশাই তার! 
করেন ন!, তারের আশা আমাদের এই মেরু-পরিক্রম! দ্রতিময় 
হবে । 


অতএব আমরা মন্থর থেগে সাবধানে পুবশ্দক্ষিণে জমাট-বরফের 
সীমানার ধার দিয়ে “পয়েন্ট ব্যারোর দিকে যাত্রী করলাম । যেহেতু 
এখন আমর। ডাঙার কাছ দিয়ে চলেছি, আমাদের গতিবিধির উপর 
অন্ঠের দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । এখান দিয়ে সামরিক বিমান চলাচল 
করে, আমাদের বরফ সন্ধানী বিশেষ বিমানটিরও এখানে এসে পড়। 
বিচিত্র নয়। কাজেই আমাদের খুব সাবধানে সব দিকে চোখ-কান 
খোল রেখেই চলতে হবে । এই বলে অজ্ঞাত পরিচয় কোনো সাবমেরিনকে 
ঘোরাফেরা করতে দেখ। গেলে যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সঞ্চার হবে তাতে 
আমাদের অভিযাজ্রার গোপনতার নিরাপত্তা বজায় থাকবে না। অতএৰঃ 
কাগারী হ'শিয়ার ! 
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কয়েক ঘণন্ট। পরে ডেকের অফিপার কেন্‌ কার এবং কনিষ্ঠ অফিসার 
বব, ক্যাসেল ব্রিজ থেকে ভিজে চুপপে নেমে এল । 

কার বলল--“ওপরে প্রচণ্ড বুষ্টি পড়ছে । ক্যাপ্টেন সাহেব!” 

ডঃ লয়েন ওয়ার্ডরুমে বসে এক পেয়ালা কফি দিয়ে ক্লান্তি ধুয়ে 
ফেলছিলেন | কারের কথায় কান খাড়! ক'রে তিনি বল্লেন--“আরে 
বলে! কী! মেরু অঞ্চলে ত বড় একট বৃষ্টি হয় না। তোমাদের সৌভাগ্য 
কিকম। ধরে! তামাম ছুণিয়ার মানুষের হাতহাসে যে মুষ্টিমেয় লোক 
মেরু-বর্ষণের ্রোয়া পেয়েছে, তে।মর। দুজনে তাদেরই দলে 
পড়লে ।” 

কার আর ক্যাসেল গ। থেকে ভিজ পোষাক খুলছে । তাদের ব্যাজার 
মুখ চোখের চেহার। দেখে আমার মনে হ*ল এই সন্দেহজনক সম্মানের ওপর 
তদের যেন কোনে। টানই নেই | তাদের মেজাজ যেন শরীফ নয়। 

এই বর্ণে একটা কথা মনে এল আমার । নটিলাসকে প্রথম 
জলঘাত্রায় নামানো হয় যেদিন, সেদিন এই বাণী উচ্চাব্রিত হয়েছিল 
“নটিলা তে মাথায় লবপময় স্্যের হাসি” লেদ্দিনও টেম্পের আকাশটা 
মেঘে-কুয়াশায় ছেয়ে ছিল। কিন্তু যে-মুহতে শ্রীযুক্তা ডুইটু আইজেন্হাওয়ার 
নটিলাসকে আশীবাদ করবা জন্তে এগিয়ে এলেন» কুয়াশা ভেদ কবে 
স্থ্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ল । খটনাটা এমনই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে ঘটেছিল যে, ৫পখানে যাব! উপস্থিতাছল তার! এট। দৈব বলেই 
মনে করেছিল ।*** আর আজকের এই মেরুসীমার ছুর্লভ-বধণটাঃ তবে 
কি ছুর্দেব? এট। কি অশুভ স্ুচিত করছে? . 

ছপুরে আমাদের রাডারে এরোপ্রেনের শব ধরা পড়৮* আমরা নিচে 
ডুব দিলাম । যে-ই আমরা তলায় নেমেছি অমনি আমাদের সোনারে 
একটা বিদ্ঘুটে শব্দ আসতে লাগল। এক পাল সিক্গুধোটক আমাদের 
সঙ্গ নিয়েছে । তাপ! হয়তো এই নতুন দানবটিকে দেখার কৌতুহল] 
নিয়েই এসে জুটেছে। তাদের এই শিশ্চিন্ত নিজস্ব সম্পত্তির ওপর কে] 
আবার হামলা করতে এল! 

আমাদের অগ্রগতি বিদ্বিত, মন্থর । প্রখর উত্তরে হাওয়াতে জমাট 
বরফের লঙ্থ। হাত যেন জলের নিচে নেমে এসে আমাদের পথ রোধ 
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করে রয়েছে--এইসব বাধাকে এধার-ওধার দিয়ে পাশ কাটিয়ে আমাদের 
চলতে হচ্ছে। একবার ত এইরকম ছুই স্বীপকল্ের মধ্যে আমরা আটকেই- 
প্ড়লাম-_ শেষে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার অন্ত আমাদের 
অনেকখানি উত্তরে ঘুরে মরতে হ*ল। সেদিন সন্ধ্যের পরে আমরা; 
টুকরো! বরফের রাজ্যে গিয়ে পড়লাম। আর সেই সঙ্গে দলবেঁধে 
কুয়াশার পুস্র হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল। আমি ছকুম' 
দ্বিলাম, জাহাজ ওপরে তোলে1!। তাতে আমাদের গতি মন্থর করতে: 
হবে বটে--কিন্ত পেরিস্কোপ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে কাচবে]। 

ওদিকে যন্ত্রপাতির খুচখাচ গণ্ডগোলের খবর ত আসছেই। তাতে' 
অস্গবিধেও কিছু হচ্ছে। কিন্ত এর মধ্যে মারাত্মক হাজামা বাধলো,. 
ময়ল। পরিষ্ফারের নলটা বন্ধ হয়ে। আমাদের জাহাজের ম'নুনগ্লির' 
সাস্থ্য এর ওপর নির্ভর করছে । এই নলটা জাহাজের তল! দিয়ে 'একেবারে 
সমুদ্রের যুখে গিয়ে পড়েছে । এর যাণ্থিক কৌশল কারিগরট খুব জটিল । 
আৃহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ময়লাগুলো। পড়বে অথচ সমুদ্ধের জল 
জুহাজে টুকবে না-এমন ভাবে একে গডতে হয়েছে । কেননা এই দশ 
ইঞ্চি নল দিয়ে একবার জল ঢুকতে শুরু করলে ত জাহ'জ বোঝ'ই হয়ে, 
যবে! এই ময়লা-পরিষ্ষার-কপা নল দিয়েই আমাদের গোগ ছাশাঙ্গের 
তাবৎ বাতিল মাল বাইরে যাঁয়। প্রথম সফপ্ধে এই নল খারাপ হয়ে 
আমাদের অনেক অসুবিধে স্থফ্টি করেছিল । জাহাজ্তে যোট ১-* জন রয়েছি 
আমর|| প্রত্যেকে দেনিক তিনবার খাই,-৩৪৮ট খানার অনুপাতে 
পুরিষাদির পরিমাণ ত নেহ!ত উপেক্ষার বস্ত নয। অতএব নল আটকে 
গেলে খুব মুস্কিল; আমি ক্ষতিণিয়ন্ত্রণ অফিসার লেঃ স্টিভ ভোয়াইটকে 
নির্দেশ ধিলাম_অবিলম্ে 'এর বিহিত করে। | 

অনেক রকম ক।যদ। কাহৃন কারে হোয়াইটের মেরামতী দল নলের 





মুখ পরিষ্কার ক'রে ফেলল। জঙঞ্জাঁলের ছুটে; বস্তা নলের মুখ আটকে 
(রশেছিল--ণপগুতলা সা কতধ দিতি অ'বার সব ঠিক ভগে গেল । এরপর 
ভার। মেরু- 





জঞ্জ'ল সাধ কবার জন্কা একট| বিশেষ দল তৈরী) কা হল 
পরিক্রমাকাণে জগ্জুল ফেলার কাজ ভদারক কৃত্বে। 
সেরার বালা সঙয়বা আমাদের মন্থর গরনিতে পয়েন্ট ব্যারোর, 
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দিকে এগোঠে এশোতেই কাটল-মামর1 সতক পদক্ষেপে চলেছি পথের 
সন্ধানে । সমুদ্র এমনিতে শান্ত, কিন্ত ছোট ছোও ভাস| বরফের টুকরো 
গলে অপসংখ্য। আর ওই থোক্। থোক। কুয়াস। 'আমাদের গতিকে ব্যাহত 
করছে। মাঝে মাঝে থেমে যাবার উপক্রমও্ হচ্ছে। আনলে যতোট! 
দক্ষিণে আমাদের যাবার কথা» বাপাধিঘ্ব এড়াতে গিয়ে, তার চেয়ে অনেক 
বেশি দক্ষিণে চলে এসেছি । 

আলাস্কার পয়েন্ট ফ্র্যাঙ্কলনের ঠিক 'ন্তুুর পৌছে রাডারের 
সাহায্যে আমাদের অবপ্থান নির্ণয় করে নিলাম। তাতে দেখা গেল 
আমরা জমাট বরফের কোণট! ঘুরে এপেছি। অর্থাৎ এখান থেছে আমর 
সরালপি বারে| সামুদ্রিক উপত্যক1 ধরে চলে ষে:হ পারবে।-এটাই হুল 
বের অববাহিকার পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশের দরজ1: 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমর আবার বরফ দেখুন পেলাম । একেবারে 
চোথ তুললেই দৃষ্টি বরফে « উপর পড়ছে । আমএা এখন গভীর জল পেয়েছি । 
এ জলের গভীরতায় সংশয় নেই--যতই বড় বরফের টাই সামনে পড়,ক না 
কেন আমরা তাল তল। দিযে ডুবে বেরিয়ে যেতে পাবো 

আমরু। এবার তলায় নামতবো । শেন বাতের মতো খেল। আকাশট! 
দেখে নিলাম । মন মনে বললাম, এই ত পেয়ে গেছি! চলো, এগিয়ে 
চলে! । আকাশ পরিষার, ভোর হয়েছে, পুণিমার চাদ তখনো দিগন্ত 
শোভায় আক! রয়েছে । ওর্ণিকে স্ুর্স উঠছে | দক্ষিণে-হাওয়া মৃছুমন্্ বয়ে 
চলেছে । আমরা সমুদ্রের বুকে ডুব দ্বিচ্ছি, পরিস্কোপ দিয়ে ওপরের 
পুথবীকে দেখে নিলাম। 

আমর! উত্তরপূর্বে সামুদ্রিক উপতাক1 ধরে গার জলের :হক চলেছি: 
সব ক'্ট| পোলার যন্ত্রচালু করা হয়েছেঃ অপারেটরপা তীক্ষ দৃষ্টিতে গভীর 
জলে নেমে-আসা বরফে সন্ধানে সজাগ । আমি একভাবে ফ্যাদোমীটারে 
নজর রেখেছি_জলের গভীবত1 ক্রমেই বাড়ছে” জার প্রশস্ততর হচ্ছে 
সমুদ্রের গভীরাঞ্চল। এবার আমার প্রতীতি হচ্ছে যে, অবশেষে* আমর! 
সফলত।র পথ সতি।ই এসে পড়েছি । 

উপত্যকা ধরে 'এগিয়ে আমরা নটিলাসকে গভীর দরিয়া দিয়ে নিয়ে 
চলে ছ__জাহাজের গতিবেগ এখ- মাতাশ সাইল | মনে »চ্ছে যেন কোনে 


১৭৯ 


জনাকীর্ণ নাগরিক বর্ম ছেড়ে আমরা ফাকা পথে জোর কদমে এগিয়ে 
চলেছি। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই যথার্থ-মের তুষারের তলায় পৌছে গেলাম। 
কতো চেষ্টার পরঃ শত কষ্টের পর; বহু তপস্তালন্ধ এই গভীর জলটুকু 
*পয়েছি--এই হ'ল আমাদের আসল পথ, এখানে আমাদের সব কলকজাই 
পোষা-পাখির মতে। কখজ করছে। 

পয়ল। অগাস্ট সকাল আটট1 বাহান্নতে ডেভিড গ্রীনহিলকে 
নির্দেশ দিলাম--বায়ে উত্তরে চলো | সরাসরি সামনে ১০৯৪ মাইল এগিয়ে 
গেলেই উত্তর মেরু ; তার ওপারে আটশ মাইল দুরে রয়েছে গ্রীণল্যাণ্ড 
স্পিটস্বার্জেন--সেখানে এই তুষারলোকের সীমা শেষ । আমরা যদ্দি নিবিছে 
চলতে পারি, তাহলে ওখান দিয়ে আবার পুথিবীর মুখ দেখবে, বরফের 
রাজা পেরিয়ে যাবো । 
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॥ একুশ ॥ 


উত্তরমেরুর সমীপবর্তী তুনাররাশির বর্ণনায় পিয়েরা বলছেন £ পথচিহৃহীন, 
বর্ণবৈচিত্রবঙ্জিত এই অঞ্চলে স্তপীকৃত বরফ ছান্ডা আর কিছুই নেই |” 
আর সার জন রস্তার সঙ্গে জে দিয়েছেন £ কিন্ত একথ। যেন মনে 
থাকে যে এখানকার সমু্দধ ভাসমান শক্ত বরফ পাথরের চেয়ে কোনো 
অংশে কম নয। আর যেখানে তল পর্যন্ত গেছে সেখানে ত বরফের ম্বীপ 
রচিত হযেছে । তাকে স্বচ্ছন্দে গ্র্যানাইট (স্টিক) পাথর বলা যাষ।” 
তার! ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তী'দেন যুগেব কল্পনায় ১৯৮-র নটিলাস 
ছিল না: 

শনিবার, অগ10&র ছু" তারিখ চারশ' ফিটের ওপর দিয়ে নটিলাসের 
একশ” সোল জন মানুম জাভাজের স্বাভাবিক গতিবেগে দৌডচ্ছে, এখনো 
আমাদের যাত্রঁধ টুখাল্লিশ ঘণ্টা বাকী রয়েছে । এর আগে এবস্িধ 
দুঃসাধ্য রোমহর্ষক ম্মভিযানে কোনও নাবিক পা বাড়ায় না-_-অভূতপূর্ব। 
যাথার ওপরে কঠিন বরফের ভার, সমুদ্রগর্ভে পঁয়নট্টি ফিট নিচে নেয়ে 
এসেছে, বরফের এব ডো-খেবড়ো তলদেশ আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে। 

যদি বলি যে, এই বরফের ওল! দিঞে স্বচ্ছন্দে ডুবে পার হওয়! 
যায়, তাহলে সত্যের ডাহা অপলাপ হবে । 

প্রথমে আমি আর ফ্রাঙ্ক এ্যাডামূস দু'জনে “নজর রাখার” কাজে 
মোতায়েন ছিলাম । ছু'জনের মধ্যে একজনকে সব সময়ই সতর্ক থাকতে 
হচ্ছে । যখন গ্যাডামস্‌ ভার নল তখন আমি একটু ্ুযোব!র ছুটি 
পেলাম । অবিশ্যি এখন জাহাজীর! এই অঞ্চলের রকম-স কমে অনেকটা 
রপ্তে। হয়ে নিয়েছে। 

যতোই গভীরতর সমুদ্রগহ্বরে নামছি, বরফের নীচে ডুবছি ততোই 
আমার মনে হচ্ছেঃ আচ্ছা, সেই বিল্দুট। চাথায় 1--যেখানে পৌছনে? 
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যায় নাঃ যেখানে পৌঁছলে আর ফেরা যায় না! সেট! কোথায়? এখানে ? 
না কি এখান থেকে আরও একশ মাইল সম্মুখে? কিম্বা এখনে! এক দিনের 
যাত্রা? অথবা সেই উত্তর-মরে অবধি তার সীম! প্রসারিত? সত্যি, 
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, আমার মনের তলায় সেট! 
4অভেছা” অপ্রবেশ্ঠ মের” বলেই বদ্ধমূল ধারণ! রয়েছে । জমাট বরফের 
ভৌগোলিক মধ্যস্বল (আহ্ুমানিক ) আসল উত্তর মেরুর চারশ মাইল 
নীচে । তা সেযেখানই হোক, আমাদের তাতে কী? সমুদ্রের নীচে 
এই আরামের গরম ঘরে বেশ ত রয়েছি আমরা । 

জাহাজের সবারই মেজাজ খুব চাঙ্গা, সবই কাজ করছে মহা উদ্যামে। 
আমর যেখানে আবার গভীর দরিয়ায় পড়েছি, সেখান থেকেই ওদের 
প্রত্যয়ের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে_-ওরা ধরে" নিয়েছে যে আমাদের এট৷ 
ঘরের পানে ফিরে যাওয়ার পাড়ি। আমাদের জাহাজ এখন চলেছে 
সাতাশ মাইল বেগে। খতিয়ানে সেটা পড়ে নিয়ে প্রধান যেশিনিস্ট 
স্টআর্ট নোল্সন (ওকে 'এখন সবাই ছ্ঁদা সারাইওয়ালা বলে) ইঞ্জিন ঘর 
থেকে প্রায় দৌড়ে এসে বলল--'ণমাচ্ছা, এঞ্জিনিয়ারব। আর মাইল তিনেক 
বেগ বাড়িয়ে দিলে ত জলদি বাড পৌছানো যায়।”” আমি ত্রিশ 
মাইলে চালাবার হুকুম দিলাম | গাটা জাহাজে গতির শিহরণ গর্- 
গরিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল । বেড়াল যেমন খুশিতে গর্ব শব্দ কাছে 
নটিলাসও এখন তেমনি | 

হাতে তামাকের পাইপ পাশে ধূমায়িত কফির পেয়ালা রয়েছে, 
আবহাওয়] বিশ্লেষণের ফাকে, হস্পিন্যাল্মান জার্ভিস গভীর ভাবে 
কাকে যেন বল্ল-- “আরে নু [চচ,ঃ এই ঠভল অণভযানের যথার্থ পদ্ধতি ! 
সার। দিনরাত সে সেঁ। শব্দে তিশ মাইল বেগে পায়চারী করো, জাহাজ 
গরম রাখো, উম্দা তোফা খান! খাও? ব্যস, দেখবে কপাল তোমার 
হাতের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে । বাউগ্ুলের মতো এই নোংর1, বিদঘুটে, 
বে আক্কেলে বরফের ওপর দিয়ে এ্যাডমিরাল পিয়ে র যেমন হেঁটেছিল 
0(সইভাবে আমি ইাটতে রাজী নই--ছোঃ, ওই কি অভিযান নাকি!” 

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলে বর কাছে উত্তরমের অভিযানই প্রিয় বটে, 
তবে আমাদের অভিযাত্রার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে 
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'্মাটলান্টিক সাগরে যাওয়া--উত্তর পশ্চিমে এক নুতন পথের সুচনা করা& 
দিগদর্শনের দিক দিয়ে যদি চ উত্তর মেরু এড়িয়ে পিয় অক্ষাংশ ধরে" চলাই 
স্থবিধাজনক, তবৃ খামরা উত্তর মেরু ডিগিয়ে খাচ্ছি তার প্রধান কারণ এই 
পথট। দূরত্বে অনেক কম আর সময়ও লাগেখুব কম। এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত 
পথ আর হয় ন|। তাছাড়া উত্তর মেরুগ এত কাছে এসে তা ভিডোবাঞ 
'লোভ কি সংবরণ কর! যায়। 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 এক নাগাড়ে ডঃ লয়েন ভার সোনার যন্ত্রের উপর 
চোখ “সঁটে বসে রয়েছে ন-_সোনারের কাটায় আভানিত বরফের তলার 
রাজ্যের খুঁটিনাটি খোজ খবর লক্ষ্য করছেন । ভাব এই নতুন যন্ত্র 
১৯৫৭_র যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি নিখুত আর খুটিনাটি খবর ধরবার ক্ষমত। 
রাখে । এখাশে আমরা জানতে পারলাম থে, এখন বরফের ছুটে! বিরাট 
টিল। কলের 'নচে ১০০ ফিট "মার ১২০ ফিট (নষে এসেছে । আমন) 
যতে' এগিয়ে যাচ্ছি ডঃ লয়েনের যন্ত্র বরফের চরিত্র+ প্রকৃতি, আকার 
সম্পর্কে তই অধিক বিবরণ সংগ্রহ করছে । আর মরু অববাহিকার 
তলর্পেশ সম্পার্ক আজ অবধি ইতিষ্াসে যে সংবাদ উদঘাটিত হয় শিসে 
সবও সংগ্রহ করে দিচ্ছে । পুরে ডঃ লয়েন যখন জাহাজ £ছড়ে গেলেন 
তখন তার সঞ্চয়ে ছুটি ট্রাঙ্ক বোঝাই বিবরণী মজুত হয়ে গেছে। 
তা ছাড। এই এতাবৎ অজ্ঞাতপরিচয় সমুদ্রতলের রহস্তভেদ সম্পর্কেও 
নতুন অ'ভদ্ঞতা আমাদের কম হ'ল ন!। আমাদের এই সন্ধানী যন্ত্রের দৃষ্টি 
বড় সজ|গ এনং তীক্ষ । তার পার্রচয় অমরা অনেক পেয়েছি । ৭৬ ডিগ্রি 
২২ কলা উত্তরের সমুদ্রতল »স্পর্কে আক্তন কে।নো মাপ আমাদের জান। 
ছিল ন|। মামার ফ্যাদোমীটারে মোটামুটি সাড়ে বা. ' হাজার ফিউ 
গভীরত। দৃষ্ট হচ্ছে । হঠাৎ্খ £সটা ন” হাজার ফিতে এবং তারপর ঝপ 
ক'রে তিন হাজার ফিটে চলে এল'। 'আমার খুবই ছুর্ভাবন] হ'ল। 
কমে ঘণ্টা ফ্যাদে।মীট।বের পাশে খুঁটিগেড়েই বসে রইলাম । আমাদের 
জাভাজের ৩লায় খেরুক্ষ উচ্চাবচ ভূ-থণ্ড অবস্থিত তারই বিচিত্র সংবাদ 
আমার গোচরীভূত ভচ্ছে_ছুরারোহ খাড়াই পাইাডঃ সমুদ্রগর্ভস্থ পৰ্ত- 
মাল।, সমুদ্র তল থেকে হাজার হাজার ফিট উচু হয়ে উপরে উঠে এসেছে। 
মাঝে মাঝে এই পাহাড়ের চড়াই উত্ব*ঈ দেখে দেখে আমি জাহাজের 
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গতিকে কমাতে বাড়াতে বলছি। সমুদ্রতলের এই পাহাড়গুলি চাদের 
গহ্বরের মতো বন্ধুর এবং ভয়াবহ মনে হয়। 
আমি যখন যন্ত্রের পর যন্ত্রের উপর চোখ বুলিয়ে লক্ষ্য রাখতে ব্যস্ত" 
তখন আমাদের হাসপাতাল বিভাগের খোদ কর্তা গ্র্যাবার্পে এসে জানাল 
জাহাজের ভেতবের আবহা ওয়! রীতিমত স্বাস্থ্যকরই রয়েছে। 

আমর! ৮৩ ডিগ্রি ২০ কলা উত্তরে জমাট বরফের ভৌগোলিক কেন্ত্র- 
বিন্দু অতিক্রম করলাম,_একেই “তুষার মেরু" ব! “অনধিগম্য মেরু" বলা হয় । 
যতকাল আণবিক-শক্তি পরিচালিত ডুবে! জাহাজ ছিল না ততকাল এই 
নামট। সার্থক ছিল বটে, কিন্তু এখন এব নামটা পংপ্টে রাখাই সমীচীন হবে । 

আপন নাবিকদের দৌলতে নটিলাঁস «সময় এবং সীমার উপর স্থির হয়ে 
রয়েছে" এই প্রবাদটা মিথো নয়। জাহাজের প্রতিটি প্রাণী আমাদের উত্তর 
অভিমুখে গতি সম্পর্কে দস্তরমতো সচেতন । সময় বয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিটি বিভাগের কর্মরত দল আমাদের অকল্পনীয় অগ্রগতির বহর দেখে 
স্াঁভিত হয়ে যাচ্ছে। ইলেকৃট্রনিকৃসের যন্ত্রের লোকের! ই ক'রে মন্ত্রমুঙ্ধের 
মতো দাড়িয়ে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাওয়া দেখছে, কেউ বা 
টেলিভিসনের সামনে খাঁড়া হয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ উড়ো মেঘের মতো বরফ সরে 
যাওয়! দেখছে অবাক চোখে । আশা আর আশঙ্কায় দোঁলা-চলচিত্ততাত়্' 
গোট] জাহাজট! টলমল করচে । কারুর চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। 
মনে মনে আমরা অনেকেই এই যাত্রার সাফল্য প্রার্থনা করছ। এ অভি- 
যাত্রা! সার্থকতার নাগনণলে এসে গেছে । 

আমাদের জাহাজের মনস্তত্ববিদ ডাক্তীর কিন্জে নিত্য-কর্ম পদ্ধতি 
মাফিক তার রহস্তজনক ক্করিয়্ীকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। রোজ একদল 
স্বেচ্ছাব্রতীকে একগাদ! ছাপ প্রশ্ন সম্বলিত কার্ড বিলি করেন তিনিঃ তাতে 
জিজ্ঞান্ত থাকে--“তুমি কি স্বখে আছে! ?যে স্বখী নয় সে একটা “ব* লিখবে,. 
যে স্বল্পন্থখী তাকে “ব-ব" লিখতে হবে, কেউ তিনটি “বৰ লিখলে বুঝতে হবে 
সে ব্যক্তি মহানন্দে রয়েছে, চারটে “বা হলো সম্মোহিতের লক্ষণ। 
ব্যক্তিগতভাবে এসব আমার কাছে বিশুদ্ধ গাজা ছাড়া অন্ত কিছু নয়। 
কাজেই আমি স্বেচ্ছাব্রতীদের দলে নাম লেখাই নি। 

ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো! অবস্থা আমার নেই। সর্বদাই মনে 
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ভয়, যদি কলকরজ্জার কোনো গগুগোল হয়ঃ তবে সবই মাটি-_-১৯৫৭তে 
আমর! ব্যর্থ হয়েছি এই যান্ত্রিক বৈকল্যে । শুধু আমি কেন, জাহাজের 
অনেককে এ আশঙ্ক। জপ-মালার মতো! উদ্বিগ্ন করে রেখেছে | সবাই আপন 
এক্তিয়ারের যন্ত্রপাতিগুলো বার বার পরখ করছে-যদি কোনে। গোলমাল 
দেখ! দেখ, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়েই যাতে সেটা শোধরানোর স্থযোগ 
মেলে, যাতে বৃহত্তর বিপর্যয়ের হাত থেকে জাহাক্ষকে বাঁচানে। যায় । আমরা 
যেন ব্যর্থ অভিযানের অগোৌরব ঘাড়ে নিয়ে না-ফিরিঃ আমরা যেন এই 
তুষার লোকের নিম়দ্দেশে আটক না-পড়ি। আমর ডুবে মরতে নারাজ, 
আমর সাফল্যের অভিপ্রেত যাত্রী হতে চাই । 

আমি ঘুমোই না--ঘুম আমার আসে না। জাহাজের এধার থেকে 
ওধার পর্যন্ত অস্থির পদক্ষেপে দ্রিন থেকে রাতে পৌছই, রাতকে পায়চারী 
ক'রে প্রভাতে পৌছে দিই মাঝে মাঝে পেরিস্কোপে চোখ রাখি, অবাক 
হয়ে যাই এই জলের মধ্যে কস্ফরাস্-বিচ্ছুরিত আলো দেখে । প্রস্ফরক তো 
উষ্ণ অঞ্চলের সাগর জলেই দেখা যায়। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলেও 
স্কট থাকে! এখানকার টিশত্য ত সামান্য নয়, আমাদের 
ইঞ্জিন ঘরের বাইরে জলের পাইপের গাঞে পুরু সরের মতো! তুষার 
জমে থাকে । 

আমি যখন জাহাজে পায়চারী করি তখন জাহাজীদের মধ্যে কতে। 
রকমের খোশ গল্প হয়, তার হ্ব-একটা কানে আসে, আর মনে হয়ঃ এরা 
বেশ রয়েছে । 

এক জাহাজী তার স্যাঙাত দের বলছে, নটিলাস যখন “নউ অল্লিন্সে 
থেমেছিল সেই সময়ের কথা £ “বুঝলে, তখন ভোর হযে আ ছে, আমি ত 
হস্তদন্ত হয়ে জাহাজ-ঘাটার দিকে ছুটছি_-সন্ধ্যে থেকে ত “মান্কি বার” আর 
ফরাসী বেবৃশ্বেদের “আস্তানায় কেটেছে! রাস্তা জনমনিষ্যি নেই, আমি 
একা! চলেছি, না ছুটছি--সকাঁলের আগে হাজরি বজায় ব্রাখা চাই । 
রাস্তা পেরিয়ে দেখি এক ব্যাট! সোমত্ত ভিখিরি আমার দিকে হন্হন্‌ ক'রে 
এগিয়ে আসছে, আমাকে থাঁষিয়ে সে পয়সা চাইল, ভিক্ষে! এক নজরেই 
ঘুঘুটিকে চিনে নিয়ে বল্লাম, কেন খাটাচ্ছ বাচ্চ রাস্তার এদিকটা আমার 
হুদ্দে) এখানে ভামল। কর না-তুমি তামার এলাকায় কারবার 


৯৮৫ 


চালিয়ে যাও ।” ব্যস, বাছাধনের বদনখানা এ্যাস1 বিগড়ে গেল ! আহ! সে 
যদি তোমর! দেখতে ! শালা একেবারে কেঁচে! 1৮.,, 

আর এক কামরায় ছুই জাহাজী কাজে মোতায়েন। তাদের ছুজনের 
কথ! : 

বিল্‌ বলছে--“আচ্ছ জো ! বলতো মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে? 

জোর জবাব--'জ্ঞান হয়ে অবধি গুনে আসছি, কুকুর !” 

1 

জো- “কুত্তা নয়! তবে ?? 

_মাদী মেছে কুমীর ! বুঝলে, বুদ্ধ, 1 তারপর বিল্‌ তার সপক্ষে 
যুক্তি দেখাল--'কেন জানো! ফি বছর এই মাদী কুমীররা ডাঙায় 
এসে এক হাজ!র ভিম পাডে! লোকে বলেঃ মাদী কুমীর ঘুরে ফিরে 
ভাভার ডিয়ের নশো| নিরানব্বইট। নিজেই সীটিয়ে দেয়!” 

ডে] বলল--বেশ ত! তাতে মাদী কুমীর বন্ধু 'লকি ক'রে 1৮ 

_“আ|রে, মাদী কুমীরে যদি নশে নিরানন্নইটা নিজের ডিম 
ন] খেশ্ে ফেলতো! তাহলে তামাম ছুনিয়াটা মেছে! কুমীরে ছেয়ে খেত ! 
তাহলে, বন্ধু হ'ল ন।% তুমিই বলো)” 

হাঁক্কা চালে কথাবার্তা কৃইলেও প্রত্যেকেই আপন -কতব্যের ক্ষেত্রে 
হু"শিয়ার--সকলেই জরুরী অবস্থার জন্তে তৈরী । এ অঞ্চলে বরফ ছাড়! 
জলরাশি কিম্বা প্রণালী সচরাচর যেলে শা, তবে যেকাটা রয়েছে তার 
ঠিসেবছক এদের নখদর্পণে- যাতে দরকার পড়লেই আমরা জায়গ! 
মা'কফক, চট করে জলের ওপর হেসে উঠতে পারি । ওদিকে টর্পেডো 
নারে জেম্স্‌ প্রেটাপ কাজ করছে--ভাগ্!র থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন 
জাহাঞ্জের খোলে ঢেলে দিচ্ছে । আর তার কাছেই রয়েছে রিচা 
জযাকৃম্যানঃ হুকুম পেলেই শিষেষের মধ্যে সে টর্পোডেো। চালিয়ে ববখের 
বুক ফাটিয়ে জাহাজকে ওপরে তোলার পথ তৈরী কারে দেবে। 

যে-কোনও প্রকার জরুরী অবস্থার জন্য আমর! ভামেশ। তৈরী--কিস্ত 
মনে হচ্ছে যেন বিপদের আশঙ্ক। অমূলক । দত্যি বলছি+ এরকম সুষ্ঠভাবে 
দাহাজের সবগুলো] যন্থের কলকব্জ। চলতে খুব কমই দেখেছি । 
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“অগাস্টের চার তারিখ মধ্যরাত্রের কিছু পরেই আমরা ৮৪ ভিঞ্জি 
উত্তর অক্ষাংশ অতিক্রম করলাম। এখন আমর] দিগ.দর্শনযস্ত্র বিকলের 
ুদ্দোয় পড়ে গেছি, কাজেই দ্রাঘিমাবিপত্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার 
জন্ক সতর্কতা অবলম্বন কণা প্রয়োজন । আমাদের বাড়তি জাইরোকে এখন 
উত্তরদিক দর্শনে দিকে চালিত না রেখে দ্রিকাহুসরণের পথে চাল্কু 
করা হল। আমরা যখন পৃথিবীর উত্তরতম স্থলের কাছাকাছি পৌছকে॥ 
তথন প্রপ্ান জাইরে। প্রায় অকেজেোই হয়ে যাবে- সেই সময়ে আমর! 
গৌণ জাইরোর সাহায্যে পূর্ব ও পশ্চিম .গালার্ধের চক্রবুত্ত পরিক্রমার মাধ্যজে 
দিক নির্ণয় করতে পারবো । এতে দক্ষিণে অগ্রসর হওয়।র পথ.ন্ত্র পাবো ৫ 

আমদের জাহরে! কম্পাসগুলোকে যথাসাধ্য নিভূ্ল ও সক্রিয় রাখা 
জন্য জাহাজের দিক বা গতিবেগ পরিবর্তন ধীরে ধীরে সম্পাদন করছি! 
যথন আমাদের ওপরের দিকে ওঠার দরকার হচ্ছে তখন হয়ত দু-এক 
ভিগ্রার কোণের পার্থক্য বজায় ৫েখে উঠ।হ--সাবধারণতঃ এরকম ক্ষেত্রে 
বিশ ত্রিশ ডিগ্রি কোণের পাথক্য ঘটে, আমপ্া] বর্তমানে তা হতে দিচ্ছি 
নদ) । মাত্র এবার বাহশ ডিখ্বি কোণে বাক নেওয়া দরকার হ'ল-- 
তখন ছ মিনিট *রে একটু একটু কণপে ঘুরে তলে নতুন দকে জাহাজে 
োলটা “পীছ7ল। 

অমর উত্তরমেরুর কাছাকাছি এসে পড়ে'ছ। এপীছতে আর দেবি 
নেই । টম কার্টিসপ ইনাপিষাল নেভিগেটরউা খুব »ন্তর্পণে পপ্রিচালশা 
করছে । বেলা দশটার সময় আমরা ৮৭ ডিগ্র অক্ষাংশ অতিক্রহ 
করলাম--মর্থাৎ গত বছরের 'বকর্ড ছাড়িয়ে গল । 

এখন আমর] চলেছ এ্রতিহাপিক পথিকৃৎ হয়ে_-এ থে আমরাই 
প্রথম যাত্রী, প্রতিটি মাইলে আমরাই প্রথম মানুষের স্পশাঙ্ক স্থাপন করুছি | 

মেরু খেকে ছু-ঘণ্টার দক্ষিণ পথে "টিলাসের মধ্যে অভূতপূব উন্মাদনা 
ব্ঞ্টি হ'ল । জাহাজের সবাই চন্মন করছে-_গরবে তাদের বুক ফুলে 
উঠেছে । ফ্রাঙ্ক এ্যাডামূস ইলেক্ট্রনিক গীয়ারের দিকে তাকিয়ে বুয়েছে+ 
মুহুর্তে মুহূর্তে উল্লাপদ্বনি করে উঠছে। সাধারণ কোনো কথাই যেশ 
তার মন:ঃপুত নয়ঃ নটিলাসের বিজ্য গৌরন খোষণার অদম্য উৎসাহে নতুন 
অভিনব কছু বলবার লোভে সে টেচিফে ঈগল “৪-990থ 6০১৮০,, 
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আমর। যখন উত্তরমের পার হবে! তখন সেই স্মরণীয় লগ্রকে অভিনন্দিত 
করবার জন্টে কোনো ঘণ্টাধবনি হবে না জানি, আমাদের জাহাজে বা দেঠে 
কোনে! পৃথক শিহরণ জাগবে না তাঁও জানি। কেবলমাত্র আমাদের 
যন্ত্রগুলোর টৈকট্যের সংকেত স্থচিত হবে, আমরা জানবো আমর! 
মেরুরেখায় প্রবেশ করলাম, আমরা চোখে দেখব, যন্ত্রের কাটায় প্ডে' 
জানবো যে আমর! মেরু অতিক্রম করেছি । যেহেতু আমাদের সংকল্প 
রয়েছে মের অতিক্রম করবো, সেহেতু মেরুর মর্মবিন্ুই আমরা ভেদ করতে 
বদ্ধ পরিকর | শেপ. জেন্কদ আর তার সহকারী লাইল রাইলের সঙ্গে আমিও 
আক্রমণ কেন্দে যৌগ দিলাম । যদিচ 'এই গ্রহের বাসিন্দার পক্ষে যতখানি 
উত্তরে পৌছনো সম্ভব, আমরা সেই রেখার কাছাকাছি হাজির তয়েছি, 
'বু ইলেকট্রনিক অবস্থান নির্ণায়ক যশ্ের শৃক্ষতম আপডিগ্রি টুলচের! 
আঙ্কিক হিপাবটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে আমাদেব জাহাজের হাঁলকে চলাচ্ছি। 

এখনও পর্যস্ত আমর! প্যাটলের ঘভি অগ্থসারে সময় পবে চলেছি-_ 
এখন সন্ধে সাতটা], নটিলাস আনবিক শক্তিতে ১২৪০০* মাইল জলপথ 
অতিক্রম করেছে। বেশ বহাল তবিয়তেই নটিলাস চলছে। গতিনেগ 
এখন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল! চারশ ফিটু গভীর সমুদ্রহল দিয়ে চলেছি 
আমরা । অনন্ত মেরুতুষার আট পেকে আশি ফিট পর্যন্ত নীচে উঠছে 
শামছে। 

কল্পনায় অনুমান করছি বরফের মাথার ওপরে তীক্ষ মেরুপবন প্রচণ্ড 
বেগে শৃন্যলোককে তচনচ, কা'রে দিচ্ছে। 

বরফের তলায় আমাদের বাঁষটি, ঘণ্টা কোট গেছে। এখন আর 
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"আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সাগ্াযে আমাদের অবস্থান নির্ণয় সম্ভবপর নস্ব॥ 
নক্সা আর মানচিত্রের সঙ্গে আমাদের গতিবেগ এবং নির্দেশক যঙ্ত্রের 
হিসাব মিলিয়ে অবস্থান নিরূপণ ছাড় অন্ত গথ আমাদের নেই-ঘণ্টাস্ 
ছু'বার করে এইভাবে আমরা দিকৃনির্ণয়ের অঙ্ক মেলাচ্ছি। পূর্ব-নির্ণীত 
উপাঁরতশলের হিসেবের সঙ্গে আমাদের ফ্যাদ্দোমীটারের হিসেবের পার্থক। 
বিস্তর, কোথাও কে।থাও আট হাজার ফিটের ও ইতরবিশেষ দেখা যাচ্ছে 
কাছেই প্রাক্তন তথ্যবিবরণের ওপর ভরস: ক'রে পথ চলা অনর্থকরু। 
এই সমুদ্র এতকাল অপরিজ্ঞাত বাএর কে।নো জরাপ হয়নি, এখানে 
আমাদের একমাত্র ভরসা ইনপিয়াল নেন্ডিগেটর । আমর। যে মুতে 
মেরু অতিক্রম করব অমশি নেভিগেটরে তার সঙ্কেত নির্দেশিত হবে। 
আমর1 যতো!ই এগিয়ে যাচ্ছি টম কাটিসের চোখ দুটো কাটার ওপক্ 
ততোই যেন ভুম্ড়ি খেয়ে পড়ছে । 

আমর! যখন মেরু থেকে এক মাইল দক্ষিণে তখন জেঙ্কসকে বললাম 
ইলেক্ট্রনিক বিবরণীতে মাইলের দূরত্ব ভেসে ওঠ1 মাত্র যেন সে আমাকে 
জান'। মাইল প্রদর্শক কাটাট] খরবেগে এগিয়ে চলেছে । আর কল্েক 
তসকেণ্ডের ওয়াত্ত। | নটিলাপের সব জাহাজী আক্রমণ কেন্দ্রে আন 
জাভাজী যেসে জময়েৎ হয়েছে। 

"জঙ্কসে, সঙ্কেত পাওয়া মাত্র আমি জাহাজের সাধাবণকে সঙ্বোধন্র 
মাইকের সামনে শিয়ে ঘোষণা করলাম £ 

“জাহাজের যে যেখানে আছে! শোনে! ক্যাপ্টেন কথ বল্ছে। আর 
কয়েক সেকেখের মপে)ই £নটিলাঁস সেই জাক্সগায় পৌছবে, যা এতদিন 
মাহষের কাছে স্বপ্ন ছিল, কল্পন। মাত্র ছিল" যেখানে পৌু”-ব স্বপ্রই এতকাল 
দেখে এসেছে মানু সেই ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে জাহ। ওর করেপৌছানে! 
সত্যই সম্ভব হতে ৮লেছে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত অপ্রতিহত গতিতে 
আমর] আর মাত্র ছুরিনের মধ্যেই এক বৃহত্ত; এতিহাসিক নিদর্শন স্বাপন্‌ 
করবে ।-আমরা ক্ষিপ্র গতিতে প্রশাস্ত মভাসাগর থেকে আটলান্টিক মহা_ 
সমুদ্রে মেরুপ।বক্রমার প্রথম গুরুহপূর্ণ অভিযান সম্পাদন কববো। 

“মেরু-স্পর্শ কদতে আমাদের আব এক মাইলের দশ চতুর্থাংশ মাত্র 
বাকী। এই সময়টুকু আমব| মৌন হয়ে পৃথিবীর দুপীর্ঘ শান্তি প্রার্থণ! 
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করবো, আর যে আলীর্ব'দের নলে এঈ ছুংসাধ। অন্যান সফল হয়েছে সেই' 
কল্যাঁপ বিধাতার কৃতজ্ঞ ত| নিনেদন কব", আর আমাদের পূর্বন্থু রীদের" 
শ্বৃতি শ্রদ্ধ। নিবেদন করবে।-_শান্ত মৌন একাগ্র অস্তঃকরণে |” 

জুকৃবক্সের গান বন্ধ হল। গোটা জাহাজট] যেন স্তব্ধ নীরবতায় থমকে 
পেল । একমাত্র সোনারের শব্দ ভসে আসছে, €পোনার তখনও সমুদ্র 
তলের বিবরণ লিপিবদ্ধ কবছে, বরফের তল্লাপী করছে, সামনের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন জলের খবরদারী করছে । সোনারের সঙ্কেত হাডা আক 
কোনো শব্ধই যেন বিশ্ব জগতে নেই ! 

আমি দূরত্বমাপক যগ্গের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি--৭স্থির হও ? 
১০-৮৮-০০৬-৪-৩-২-*১ লক্ষা করো! আগষ্ট ৩, ১৯৫৮ | সময় ১১-১৫_ 
যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাস্ট্রীধ নৌবিভাগের পক্ষে উত্তরমেরু ৮ 

জাহাজীদের মেসে হর্ষোল্লাপধবনি হচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। 

উৎস্থক আমি টম কার্টিসের দিকে তাকাই_-সে হাসছে । ইনাপিয়াল। 
নেন্ডিগেটর আমাদের আাশাহ্যায়ী উত্তরয়ের অতিক্রমেব সঙ্কেত ঘোষণা 
করেছে, গানের সুরে কার্টিলন বলে উঠল--“সত্যি কাপ্টেন! তুমি স্বচ্ছন্দে 
বলতে পারে যে আমবা উত্তর যেরুকে ফুঁভে ফেলে ছ।” 

স্তক্ম হয়ে গেলাম। নটলাস “য অসাপা পাপন করেছে পেটা স্থির হয়ে 
অক্রুভবের চেষ্টা করি। সমৃদ্রের তলদেশ দিয়ে উত্তর পশ্চিমে এক নূতন 
পথ আবিফার ক'রে বিশ্ববাপীর দৃষ্টি উন্মোচন করেছে_এত পখে প্রশাস্ত 
যহাসার্নর থেকে আটলান্টিকে -পীছহন। খায়। কম সময়েই পেশীভনো যায়» 
পানামার পথ যদি রুদ্ধ থাকে তাঁহলেও কোনো অসুবিধে নেই । যদি 
কখনও বাণিজাপোতে আননিক শক্তি ব্যবহার করা হয়ঃ এবং এই পথে 
ইউরোপ ষাওয়! হয়, তবে এই *৯** মাইল রাস্ত! তেরো দিনে অতিক্রম 
কর। যাবে, জাপান ঘুরে যাওয়ার ও দরকার হবেনা । শটিলাস নবযুগের 
গ্ববর্তন করল, বিস্তীর্ণ এবং বিদ্বস্ধুল উত্তরূমেরুকে জয় করেছে সে । আমা 
দের যন্ত্রপাতিগুলে! এখন মেরু অববাহিক1 এবং হার পথ পরিচয়ের নিখুত 
এবং পর্যাপ্ত সংবাদ ও নক্সা দিয়ে চলছে । নটিলাসের এই বিজয়কেতন 
অত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক উন্নতির এক নাটকীয় নিদর্শন একথা স্বীকার 
করতেই হবে» এবং আশা করা খাঁয় যেঃ মার্ষিনী টবজ্ঞানিক চরযোৎকর্ষ 
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থুব শীগ গিরই রুশীয় স্পুটননিকের গৌরবের সমকক্ষতা অর্জন করবে, এমন 
কি তাকে অতিক্রম করাও বিচিত্র নয়! আর একথা ত ঠিক যে, এক 
বিশ্বইতিহাসে এই প্রথম জাহাজ উত্তর মেরুস্পর্শ করল, একশ" ষোল জন 
নাবিক সমেত এইজাহাজ এখানে এল ! 

নটিলাসের গৌরবে আমি গদিতঃ কিন্তু এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত 
অবদান বা কৃতিত্ব কিছু আছে এমনটি মনে ঠাই দিই নে। বহুজনের 
মিলিত চেষ্টার ফলেই এ ব্রত উদ্যাপিত হয়েছে । আমার মনে স্বস্তি, 
প্রাণে শান্তি, সর্ব সভ্তায় পরিতৃপ্ত এই যে, ছু-ছুটো! ব্যর্থ প্রয়াসের পর 
আমর! এবার উত্তীর্ণ হয়েছি--এত লোকের কতো মেহনত উদ্বেগ, উদ্যোগ 
শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে । 

সঠক মেরুবিন্দূতে আমি কতকগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি, সেগুলে! 
কাজে লাগুক বা নালাগুক আমি আমার কাজ করেছি ঃ এখানে জল্রে 
উত্তাপ ৩২৪ 'ফাখেনৃহাইট, সমুদ্রের গভীরতা ১৩,৪১০ ফিট, €( আইভান 
পাপিশিনের বিবৃত গভীরতার চেয়ে ১৯২৭ ফিট গভীর । পাপিশিন্‌ 
নামক একজন রুশ €তখানিক, দাবি করা হয় যে+ তিনি ১৯৩৭ খুঃ অব্ধে 
এরে!প্লেনে কারে এখালুন নেমেছিলেন । ১৯০৯ খ্ঃ'অব্দে এ্যাডর্মরাল 
পিয়ে'র নির্ণয় কবেছিলেন এখানকার সমুদ্রের গভীগতা ৯০** ফিটের 
অশিক)। অ.ধ'দের বরধ মাপার যন্ত্রে হের বরফেগ গভীপগতা জলের 
নিচে পঁচিশ ফিউ। 

মেরু অিক্রযেপ ০৭ আমি জাহাজী/তের মেসে দিকে চলভ্রাম, সেখানে 
উত্তলমের পার্টিতে যোগদান করতে হবে| £সখানে পৌছে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্টের প্রতি শদ্ধা শিবেদন করলাম-আমাদের " অ্রতিহাপিব 
অভিযানের স'ফলোব হলে স্টার প্রকান্তিক অবদ/ন কে অস্বীকার করবে । 


হট 


কয়েক মিনিট হ'ল তী'র উদ্দেশে আমি যে প্রতিবেদশ চন! করেছি, তার 
পরিশেসে লিখেছি আপনি আমাদের এই অভিযানের অ:ফল্য-স্মারক 


3 (ক এ ৮* কী রি টা ্ ++ 2 চর নি ী 2৩ ক? সপ 
পর্রখানি-ক ষুক্তর।ঠে এন, তাম্পর্যময ভ্্ংনের চিত বাজছে শ্রহণ করুন 
৯ মূলের 25 কস জাঙাভডীপর দেসে বাহাস অপ শাখিকের 
£ রি তা নন ১ ৪ রে না টাক সে? ঠিক 
সামনে আম হিট চতুদ ভক্ত কপলাম | আভিও কাকছি পজে লেখা হাল 


হানি ৬০০৭ চিত হি ০ _ এড 
"সর আশিতনক করেছেন 1 


স্কেল এ ্ ০ জ্ ] 1 খু স্ত শি তি, ন্‌ ্ 
শীযু ও ১৮৫ | ১৩ রির বেরি গ। | ্ 
চি 
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এর পরে বিস্তর বিস্তর অশ্রষ্ঠান হ'ল। বিশেষ করে এই উদ্দেশে 
জ্যাকৃ বেয়ার্ড যে “চতুর্থ পোল্‌* কেকৃ বানিয়েছিল সেটা কেটে সবাইকে 
বিলোনেো হ'ল” খাওয়া হ'ল £ ইলেক্টি_,শিয়ান শাখার মেট জেমৃস সর্ভেল্টে 
সবার আগেডান হাত তুলে উত্তর মেরুর প্রথম মানুষ ব'লে গণ্য এ 
ভালিকাভুক্ত হ'ল । বিশেষ এক অভিনব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অরে 
এগারজন “আনবিক সাবমেরিণে পারদশণী' গণ্য হ'ল । আমাদের বিশেষ 
পুরস্কা.রর নাম হল “প্যানোপো (5909০০)- অন্তান্ত প্রতিষ্ঠিত পুরস্কারের 
অনুরূপ এর মর্যাদা | উত্তর মেরু শ্মারকচিহ্ন সম্বলিত পোষ্টকাভ” প্রত্যেকের 
হাতে একখান] করে দেওয়া হল। কাডের উপ্টোপিঠে ম্যাকনালির আকা 
একটি ব্যঙ্গচিত্র ২ স্নানের পোশাক পরা এক নাবিক, বরফের ওপর উত্তর 
মেরু গায়ে ঠেসান দিয়ে ছাড়িয়ে রয়েছে । কার্ডে লেখা রয়েছে-- 
“ৌর্রোজ্জল পানামার অভিনন্দন | উৎসবের সময় সর্বদা চলচ্চিত্র গ্রহণ 
কর! হচ্ছিল, তা ছাঁড়। এমনি ফোটো না কত তোলা হযেছে তার হিসেব 
নেই । 

এবপর সান্ট। ক্রজের পোশাকে আমাদের বিশিষ্ট নাগরিক ম্যাকনালী 
হাজির হল। মুখময় লাল রং লেপ্টে মাখানো, ডাক্তারী তুলে দিয়ে দাড়ি 
বানিয়েছে, আর স্ুটের তলায় বালিশ পুরে--সে এক বিচিত্রদর্শন জীব । 

সান্ট। আমদের ধম্কাতে লাগল--এই বিশ্রামের সময় তোমর1 আমার 
রাজ্যে টুকে হামলা জুড়ে গহিত কাজ করেছ। ত! ছাড়া আমার এখানকার 
আইন কানুন ভেডেছ, ময়লা সাফ করার যন্ত্র ঠিকমত ব্যবহাঞ্ধ করতে 
পারে। নি ইত্যাদি । আমি সাণ্টাকে অনেক কাকুতিমিনতি করে বললামঃ 
__«জাহাজের এইসব ছোক্‌রা কিছু না জেনেই আইন ভেঙে ফেলেছে। 
যাই হোক, এরপর যাতে আব কোনে! বেআইনী বেয়াদপী না করে তার 
ভার আমি নিচ্ছি।' | 

হাপাতে ইাপাতে সান্ট। বলল-ণ্যাক গে! ঠিক আছে, আমার ঈ্লাড়াবার 

ফুরস্থৎ নেই । এখুনি মেরুতে ফিরতে হবে! দেখি গিয়ে বেঁটে ভূতগুলো! 
আবার ফাকিবাজী করছে কিনা । এই হল উৎসবের শেষ অসুষ্ঠান। 

জুকৃবক্স আবার চালু করা হল। জাহাজীর! যে-যার বাঙ্কে গেল একটু 
গড়িয়ে জিরিয়ে নিতে । 


সেদিন আমাদের সংবাদপত্রের বিশেষ “নটিলাস এক্সপ্রেস প্রবন্ধ-- 
উত্তরমেরু সংস্করণ? প্রকাশিত হল । আজকের কাগজটায় তেমন রং-মশল। 
নেই, অশ্লীলতার দ্রায়ে অভিযুক্ত হওয়ার মতে| একটি অক্ষরও লেখ! খুঁজে 
পেলাম না। বুঝলাম, সকলেই নটিলাসের সাফল্যে অভিভূত | পত্রিকার 
সম্পাদক জন মিকাউডের লিখিত স্তস্তে জাহাজের প্রতিটি প্রাণীর মানসিক. 
অবস্থ] প্রতিধবনিত হয়েছে £ 

নটিলাসের জীবনের মহত্তম মুহূর্ত ! 
এবার নটিলাসের নাবিকেরা যে মহৎ ব্রতে সিদ্ধিলাভ করেছে ত! 
একমাত্র শান্তিপ্রিয় জাতির সমবেত নিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব । আমরা আজ 
' যে বিন্দুতে পৌছেছি ইতিপূর্বে সেখানে কোনও মান্থবই আসতে পারে নি। 
অবশ্য হুঃসাহ্‌পী মানব একাধিকবার এই চেষ্টায় ব্যাপৃত ও ব্যর্থ হয়েছেন । 
ধারা এই পথে আমাদের অগ্রযাত্রী তারা যেন আমাদের ক্ষমা করেন। 
তাদের যে সাহস ও অধ্যবসায় ছিল, হয়তো আমাদের ত! নেই, সারা 
জীবন জপস্থা করলেও সেই ধৈর্য, সাহস, কষ্টসহিষুণঠতা আমর! অঞজ্ন 
করতে পারবো না 1 আমাদের এই যাত্রার স্কৃতি ভাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ 
করছি । আমরা উত্তর মেরুতে পদার্পণ করেছি । একধা সত্য যে আমরা 
যে কৃত্রিম যন্ত্রের সহায়ত নিয়ে এখানে পৌছেছি ৫পটা মাহষের পক্ষে 
স্বাভাবিক বস্তব নয়। এই নতুন শক্তির সহায়তা ছাড়া কিছুতেই আমর 
লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারতাম নাঃ তা জানি। এই শক্তিই আবার আমাদের 
দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে- নিয়ে যাবে তাদেরই কাছে যারা প্রাণ দিষে 
আমাদের ভালোবাসে | যারা মুখ বুজে আমাদের এই ব্রততর জন্য বহু 
দুর্ভোগ ভূগেছে ক্চ্ছ সাধন করেছে । তাদের সেই ছুঃখকষ্টের 'ফথা কোন- 
দ্বিনই উচ্চারণ করবে না। তার! আমাদের প্রিয় । তাদের অশ্রপজল দৃষ্টি 
আমাদের যাত্রাপথের দ্দিকে জিজ্ঞানস্থ ওৎ্স্ক্য নিয়ে আজও প্রতীক্ষা করে 
রয়েছে । ওর। জানে আমরা কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্র। করেছি--গত বছর 
আমরা ঘরে ফেরার পর থেকেই ওর! টের পেয়েছে, কিন্ত অ"স্বরা কোনে! 
কথা তার্দের বলতে পাটি নি ত! অন্যযুগের অভিযাত্রীদের আত্মজনের মতে 
ওর] সোচ্চারে শুভকামনার বাণী প্রকাশ করতে পারে নি ত! ওদের সেই 
অহল্য। প্রতীক্ষাই ঈশ্বরের দরবারে আমাদের “নরাপত্ত1! মগ্তুর কগিয়েছে। 


১৯৩ 
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আমরা এবার ফিরব । কতে। কথা কতো। আশার রভীন স্বপ্ন জাল বুনছে 
তাদের ঘিরে আমাদের মনোলোকের মহাকাশে ! এই অভিযাজ্া আমাদের 
সকল নাবিকের কাছেই বড় হ্ৃদয়স্প্শশ হয়েছে এই যাত্রার সুখস্থাতি 
আমাদের জাহাজী জীবনের মহত্বম সঞ্চয়। পূর্বে ধারা অভিযাত্রা 
করেছেন তাদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার আর ভবিষ্যৎ অভিযাত্রীদের জন্য 
রইল আমাদের কল্যাণ কামনা । ঈশ্বরের কপায় তাদের যাত্রা যেন 


শুভ হয়, নিধিদ্ব এবং সফল হয় । 
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॥ তেইশ ॥ 


আমাদের একটি লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে-উত্তরমেরু বিজশ্বপর্ব সমাধ। হয়েছে” 
কিন্ত আমাদের অপর লক্ষা যার গুরুত্ব আরও তাৎপর্যময়, সেটা এখনও 
অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেটা সাধিত হওয়া চাই £ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে 
মেরুপরিক্রমা ক'রে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে অবতীর্ণ হওয়া] এখনো! বাকী । 

এ পথের প্রথম সার্থক অভিযাত্রী হবে আমর|! অবশ্য সফরের লম্বা 
পাড়ি ত মেরেই দিয়েছি, এখন সুভাল1-ভালি বাকীট্রুকু পার হলে আমর! 
আব ঘড় দিনের মপ্টেই গ্রীনল্যাণ্ড স্পিট্স্বার্জেনের খোলা দরিয়ায় খে 
দিতে পারবো । 

একই পথ ধরে আমরা দক্ষিণাভিমুখে এগিয়ে চলেছি | আমাদের “মাস্টার 
কম্পাস'কে আস্তে আস্তে নতুন নির্ণয়পথে স্থাপন কর! হ'ল । আমাদের 
গৌণ জাইবরে! কম্পাস এখনো পৃথিবীর গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে 
উত্তরের নিশান1 দেখিয়ে চলেছে-এতে হালের লোকেদের খুব আপত্তি, তারা৷ 
বলে যে, কম্পাসে উত্তর দিকে নিশান। দিলে কি ক'রে দক্ষিণে চল! যায় ! 

সিএন ও আমাকে বলেছিলেন যে, উত্তর মেরু পেয়েই যেন একটা 
খবর তাকে দিই--কিস্ত্ব একটা প্রণালী বা বরফ-ছাড়া জল না পেলে, ওপরে 
উঠতে না পারলে ত সেট! সম্ভব হচ্ছে না । যাই হোক। খবরের একট! 
খসড়| তৈরী করে রাখলাম। খুব ছোট্র খবর! “নটিলাস, উত্তরে ৯০ 
ডিগ্রি'। একটুখানি ফাক। জলের ব্যর্থ-সন্ধীনে অনেকক্ষণ কাটলো? 
মাথার ওপরে বরফ, গভীর সমুদ্রজলে নেমে এসেছে । এই জমাট বরফের 
মধ্যে বিন্দুমাত্র ছেদ নেই । কাজেই, একান্ত গোপনীয় সংবাদট। আমার 
পকেটেই গৌজা রইল 

আবার পুরনো নিয়মের ছকে নটিল।সের দৈনন্দিন জীবনছন্দ চলতে 
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শুর করল । এখন আমর]! গতিবেগ ত্রিশ মাইলের চেয়েও বাড়িয়ে দিয়েছি । 
আজ অগাষ্টের চার তারিখ, সকাল সাতটা, উত্তরমের এখন আমাদের 
২৪০ মাইল পিছনে-_মাষ্টার জাইরে! এখন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
এসেছে, আমাদের প্রধান হলধর ভানিয়েল ব্রিগম্যান স্বাস্তর নিশ্বাস ছেড়ে 
বাচল। এখন কম্পাস দক্ষিণ দিকের নিশান! দিচ্ছে, কাজেই তার আর 
দক্ষিণে চলতে অসুবিধে নেই । 

মাষ্টার জাইরোর মাথা স্বাভাবিক হওয়ার পর আমিও ভরসা পেয়ে 
পথের বাঁক বদলের নির্দেশ দিলাম । নেভিগেটরকে স্পিট্স্বার্জেন আর 
গ্রান্ল্যাণ্ডের দিকে মুখ করে চলতে বললাম । এই অনরোধ রক্ষ! কর। 
সহজ ব্যাপার নয় । আমর! হিসেব ক'রে দেখলাম যে, প্রতি বিশ মিনিট 
অন্তর একদফ। পথের তো গতি এক ডিগ্রি বদল করতে হবে, এইরকম 
পরিবর্তন ছাব্বিশ বার প্রয়োজন ! তাই কর! হোক। 

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, আমাদের নোভগেটরের হিসেবে দেখা গেল যে, 
১৯৫৭-তে নটিলাস যেখানে এসেছিল সেই জলে আমরা পৌছলাম। 
আমাদের পুরনে। নক্সানজীরের সঙ্গে ফ্যাদোমীটারের বিবরণে ফারাক 
হচ্ছে, আগের বারে যে-সব তথা সংগ্রহ করেছি তার সঙ্গেও মিলছে না 
এখনকার জলের অবস্থা-এতে অনেকেই উদ্বেগ বোধ করতে 
লাগল। আন্ুপুধিক পর্যবেক্ষণ ক'রে আমি বুঝলাম যে আমরা উত্তর- 
পশ্চিমে রয়েছি--পথের গতি দক্ষিণের পূর্বে স্পিট্স্বার্জেনের দিকে সরিয়ে 
নেওয়ার হুকুম দিলাম। 

কয়েক ঘণ্ট। কেটে গেল। অগাষ্টের পাঁচ তারিখ ভোর চারটে নাগাদ 
আমরা অল্প একটু খোলা জলের তল! দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু 
তারপরই আমাদের সোনারে খবর এল, বিরাট একট। বরফের স্প__-কম 
ক'রে বারো মাইল এর পরিধি । 

সোনারের কাছে গিয়ে ব্যস্ত ভাবে বল্লাম__?গ্ভাথে।, ঠিক ক'রে গ্ভাখো !” 
গত বছরে ত এই এলাকায় এধরণের বরফ পাই নি! সে ত ছিল টুকৃরো- 
টাকৃর। ছাঁড়।-ছাঁড়। চাঁউড়,! বারে। মাইল একটানা বরফ ত দেখিনি 
এখানে ! 

এদ্দিকে ফ্যাদোমীটাবে সমুদ্রের গভীরতা ২৪০ ফিট--আমাদের নথি- 
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পত্রের হিসেবের চেয়ে এখানকার গভীরত। অনেক বেশি । তাছাড়। গত 
বছরেও এত গভীর জল পাই নি। নক্সার ওপর নজর রেখে পরখ করলাম ৷ 
নঝ্সাতে একমাত্র মেরুর কাছাকাছি ২৪০* ফিট গভীরতার বিবরণ পাচ্ছি । 
ঘাবড়ে গেলাম। তবে কি যন্ত্র আমাদের বিগড়েছে? আমর! কি 
চক্রোকারে ঘুরপাক খাচ্ছি? তা-ই ব| কি ক'রে হয়! নানাভাবে আমাদের 
যাত্রাপথের হিসেব নিয়প্্িত হচ্ছে। দুশ্চিন্ত! ঝেড়ে মুছে ফেললাম, ভাবতে 
লাগলাম, হয়তে। একটা উট্‌্কো বরফের সঙ্গে হঠাৎ মুলাকাত হয়েছে 
আমাদের । 

কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্র জলের উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্রে মারাত্মক 
সংবাদ মিলল-_সমুদ্রজলের তাপমাত্র/ কমছে । অথচ দক্ষিণের জলে 
স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী জলের তাপমাত্রা বাড়বার কথা । আমর 
কিছুতেই উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডের কাছে আসতে পারি না । কি করে ত] সম্ভব? 

কিন্ত মনের মধো দুশ্চিন্ত। জট পাকাঁতে লাগল £ আমরা কি দ্রাঘিমাঁ- 
বিভ্রান্তির চক্রে পড়েছি? নাকি কোনে! অজান। সাগরের দিকে এগিয়ে 
চলেছি আমর।? তাহলে কি আমরা পূর্ব সাইবেরিয়ার সাগর অভিমুখে 
চলেছি? 

আমার মন যখন এইসব ভাবনার উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ তখন হঠাৎ 
কনিং অফিসার খবর দ্দিল যে, এক ঝলক নীল জলের তলা দিয়ে আমাদের 
জাহাজ চলে এসেছে । আমি পেরিস্কোপের দিকে দৌড়লাম । কাচের 
ভেতর দিয়ে দেখলাম ঘন নীলসবুজে মাখামাথি জল । তন্ময় হয়ে সেই 
জল দেখতে লাগলাম। ভালে করে লক্ষ্য করলাম--এক মিনিট কেটে 
গেল-_্পাচ মিনিট--দশ মিনিটও পেরিয়ে গেল । এদিকে ততম্কণে আমাদের 
সন্ধানী-যন্ত্র খবর দ্রিল-মাথার ওপরটা একেবারে পরিফার-_ মুক্ত «এল ! 

জাহাজের গতিবেগ কমাতে বললাম । 

তারপর আস্তে আস্তে পেব্রিষ্কোপ-গভীরতায় 'ঈঠে এলাম-পাছে কোনো 
পাতলা বরফের পাত আমাদের ঠকাঁয় এই ভয়ে খুব সাবধানে উঠছি। 
জাহাজ থামিয়ে আবার নামলাম, আমাদের বরফসন্ধানী যল্লটা বাগিয়ে 
ওপরট। ভালোভাবে পরখ করে নিলাম। একটু একটু করে সমুদ্রের 
মাথার দিকে উঠতে লাগলাম । স্কোপের ভেতর দিয়ে ওপরের ঢেউ-এব 


১৯৭ 


খেনা দেখতে পাচ্ছি। তারপর জলের বক্ষ বিদীর্পণ ক'রে পেরিস্কোপ ওপরে 
উঠে পড়ল ॥ এক ঝলক চকৃচকে রোদ ঠিকূরে পড়ল কাচের গায়ে। 

হঠাৎ বৌদ্রকিরণে চোখ ছুটে! ধাধিয়ে গেল, আমি পিছু হঠে এলাম । 
লে: কেন্‌ কার বলে উঠল “ক্যাপ্টেন! হুর্যের আলে] চিরকাল নটিলালকে 
উত্ভাঁসিত করে !” 

জলের উপরিভাগটা খুব খু"টিয়ে দেখছি, ছোট ছোউ বরফের টুকরো? 
ভানছে। তবে ভরলা এই যে, বড় ঠাঁই নেই। জাহাজের পেরিক্কোপ জখম, 
করার বেস্কাড়। শখ আমার নেই। আবার রেডিওর লোকের দিয়ে কাজ 
করাতে হবে, জাহাজকে আরও ওপরে ওঠাও যতটা পারা যায় রেডিওর, 
যন্ত্রকে উচুতে ওঠাও। 

এখানকার তরঙ্গভঙ্গের ছন্দ দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে আমর এখন খোলা 

স্বলের শ্রোত পেয়ে গেছি। ১৯৪&ণতে যে শ্রীন্ল্যাণ্ড দ্ারিয়ায় যে জল 
আহর! পেয়েছিলাম এ যেন সেই জল মনে হচ্ছে। পশ্চিম আর দক্ষিণ থেকে 
যে বরফের স্তুপ আমাদের পানে ঝুকে খিরে রয়েছে সেই দিকে তাকিয়ে 
আমাদের ধারণা হ'ল যে, জমাট বরফের এলাকা শেষ হয়ে গেছে। 
আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংশয় নেই। তবু এটুকু জানি 
সে মেরুপথে মিজৌরী দিয়ে যাওয়াই সুবিধে । 

সর্ষের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য মিলিয়ে আমাদের নেভিগেটরে নির্শয়- 
সঙ্গতি ঠিক করে নেওয়ার জন্য আমি উদগ্রীব । 

আমরা দক্ষিণে এগিয়ে চললাম--পথে একটা বড় বরফের বিচ্ছিন্ন 

সভ্ুপকে পাশ কাটাতে হ'ল। এট! ওই মুল জমাট বরফের দেহ থেকে ছিট্‌কে 
চলে এসেছে। ওপারে যেময়ল। নোংর| বরফ দেখেছি এখানকার বরফ 
ষোটেই সেরকম নয়--একেবারে উজ্জল রজতগুভ্র এর কাস্তি। একটা 
সীল মাছ বরফের ওপর রোদ পোহাচ্ছে। আমাদের দেখে তার 
ভাবগভিকে তেমন কোনে। ইতরবিশেষ বদল হ'ল না! তাঁর হাবভাবে 
ষনে ছল যেন, ওই জমাটবরফের ওপর থেকে সে হামেশাই ভুবোজা হাজ. 
যাতায়াত করতে দেখছে। 

জলের ওপর দিয়েঃ ঘণ্টাথানেক সফরের পর জেঙ্কস আমাদের সঠিক 
অবস্থান সম্পর্কে পাক! খবর দিল। আমাদের অনুমান ভুল নয়, আমর! 
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শ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরপূর্বে রয়েছি। আমর। ১৮৩০ মাইল চলে এসেছি ॥: 
ছিয়ানব্বই ঘণ্ট! বরফের নিচে কাটিয়েছি । আমরা যেখান থেকে সেবার: 
ফিরে গিয়েছিলাম আর দশমাইলের মধোই ০স্টা পাবো । সত্যি, এই 
জাহাজটার জুড়ি নেই, এ এক আশ্চর্য জীব। আনন্দে অধীর হয়ে আমি 
মাথা নেড়ে বলে উঠলাম এফ্যান্ড্যায্টাস্টিক !* জাহাজের সাধারণকে 
স্বোধনের মাইকে খবরট! দ্রিষ্েঃ চলে গেলাম রেডিও ঘরে খোজ নিতে-_ 
আমাদের বেতারবার্তাট! পাঠাশে। হ'ল কিনা দেখি ! 

এর আগেও দেখেছি মেরু অঞ্চলে বেতার সংযোগ এক ঝকৃমারী 
ব্যাপার । হ্যারি টমাস আর টেরেব্লদ প্রোভোস্ট অনেক চেষ্টা করেছে, 
এখনও হাল ছাড়েনি সমানে লেগে রয়েছে । বার বার টেলিগ্রাফের 
চাবিতে ঠুকে জানাচ্ছে “যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও নৌ-বেতার কেন্দ্র শোনো! 
আমর! অজান।৷ কেন্দ্র থেকে কথা বলছি। ছুটো খবর আছে, শোনো |? 
কোনও সাড়! নেই,_কেউ ধরছে না,আমর1 কারুর সঙ্গে যোগ স্থাপন 
করতে পারছি না । 

এ এক ছুঃলহছ অবস্থা! আমাদের হাতে বিরাট চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
মজুত, অথচ কেউ কান দিচ্ছে না! 

একজন বলল “ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে কয়েকট। পায়র1 আন! উচিত 
ছিল তার! খবর বনে নিয়ে যেত |৮ 

মনে মনে সংকল্প করলাম, আমর] ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি আরও দক্ষিণে 
চলে যাই, সেখানে অনুকুল আবহাওয়1 মিললে তখন দেখা ষাবে। হুকুম 
দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একটা ক্ষীণ জবাব এল-“যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বেতার, 
জাপান কথা বলণ্ছ। বলো, তোমাদের খবর, পাঠিয়ে দি?িছ 1” 

আমর! অনেক কঃ ক'রে, কয়েক মিনিটের চেষ্টায় আমাদের এতিহাসিক 
বার্! “নটিলাস ৯* ভিগ্গ্ি উত্তরে” এই ক'টি কথা জাপান ঘুরিয়ে ওয়াশিংটনে 
পাঠাতে পারলাম । 

আমাদের দ্বিতীয় সংবাদট৷ দেবার আগেই জাপানের সঙ্গে সংযোগ ছিন্্ 
হয়ে গেল। এবার অন্য একট। কেন্দ্র সাড়া দিল, _হনোলুলুর যুক্তরা্্ীস্ 
নৌ-বেভার ॥। তার মধ্যে রেডিও লগুনডারি সাড়া দিল। হুনোলুনুকে 
আমাদের খবরট। পাঠিয়ে দিয়েই আমর! জলের নীচে ডুব দিয়ে ডেন্মাক- 
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প্রণালীর দিকে এগোতে লাগলাম । মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্ভবতঃ 
সবচেয়ে দুঃসাধ্য এবং চমকপ্রদ সমুদ্র যাত্র! “গুভদিনের যাত্রা”? সম্পূর্ণ হ'ল! 

এরপর নটিলাস ভ্রতবেগে ধেয়ে চলল-_ তারচেয়েও ক্রুততর গতিতে 
ঘটনার--ঘটনাশ্রোত বয়ে চলল । 


শুভদ্দিনের যাত্রা পরিকল্পনার প্রথম আমলে প্রেসিভেণ্টের নৌ-সহকারী 
ক্যাপ্টেন অরাণ্ড আমাকে বলেছিলেন যে, যদ্দি এই অভিযান সফল হয় 
তাহলে হোয়াইট হাউসের ইচ্ছে-সে সংবাদ ঝড়ের গতিতে দিকবিদিকে 
প্রচার করা হবে। সেই প্রচারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও কর! হয়েছে। 
জমাট বরফের এলাকা থেকে বেরিয়েই নটিলাস গোপনে চলে যাবে 
আইস্ল্যাণ্ডের রেকৃজাভিকে। সেখানে তাকে লোকচক্ষুর দৃষ্টি 
এড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে- আকাশ, মাটি আর জলের ওপরে যারা 
চলাফের! করছে তার! যেন নটিলাসের উপস্থিতি টের না পায় । এইখানে 
একটি হেলিকপ্টারের আসবার কথ! রয়েছে । সেই হেলিকপ্টারকে আকাশে 
দেখতে পেলে পরে ন(িলাস জলের উপর ভেসে উঠবে । তারপর আমি 
নটিলাস ছেড়ে হেলিকপ্টারে উঠে আইসল্যাণ্ডে পৌছবো।। আইসল্যাণ্ডে 
এরোপ্লেন মোতায়েন থাঁকবে-_ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবার জন্য । 
সরাসরি (প্রেসিডেণ্টের সকাশে আমি অভিযানের সাফল্যের কথা জানাবো । 

এই সর্ভাব্য কার্ধহ্চীর ভাবনা! আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। 
আমি ভাবছি আর ভাবছি--জীবনে এত বড় সম্মানের অভিজ্ঞত। আমার 
ছিল না, কল্লনায়ও ছিল ন|, হয়তে! এটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে 
বড় পৌরব। 

এই স্রযোগে আমি বনিকে দেখতে পাবে।, কনেটিকাটের মিস্টিকে বনি 
রয়েছে, আমার আশাপথ চেয়ে প্রতীক্ষ/ করছে । আর এদিকে ডুবো-- 
জাহাজেন নিপুণতম এক্‌জিকিউটিভ অফিপার ক্রা্যাঙ্ক এ্যাভামূস সাময়িক- 
ভাবে নটিলাসের কতৃত্বভার পাবে-__এটাঁও আনন্দের কথ1। আমার পক্ষে 
সে সব চেয়ে উদ্বেগের কথা এই যে? নটিলাসে আমার অস্পস্থিতে জাহাজের 
প্রত্যেক অফিসার আর নাবিক অনুভব করবে যেঃ আমাকে ছাড়াই তাদের 
বেশ স্বচ্ছন্দে চলে ! 

অগাস্টের সা তারিখ সকালে আমাদের পেরিস্কোপে দেখা গেল একট! 
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ছেলিকপ্ট|র আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দ্রিলাম তিনটে কামান দ্ধাগতে। 
আমাদের ওপরে ওঠার সতর্কতাস্থচক ধ্বনি! তারপর পোশাকের ওপত্র 
একটা সর্বাবয়ব ঢাকা আচ্ছাদনে আমার পরিচয় গোপন ক'রে নিলাম । 
ফ্রাঙ্ক এযাভামস জাহাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করল। হেলিকপ্টারটা নেমে 
এল, নি'ড়ি আর জাহাজীদের সাহায্যে আমি তাতে উঠলাম । 

হেলিকপ্টাপ্ী আমার পুরনে। বন্ধু ক্যাপ্টেন অরাণ্ড বসে রয়েছেন 
তিনি আমায় সাদর অভিবাদন ক'রে আমার ভাতে প্রেসিডেণ্টের প্রেরিত 
বাণী দ্িলেন। তাতে লেখ। রয়েছে £ 

নেটিলাসের অফিপার এবং নাবিকদের সমীপে £ গৌরবময় সাফল্যের 
জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি ।” 

স্বাক্ষর করেছেন ডুইট্‌ ডি. আইজেনহা ওয়ার | 

আমর] নটিলাসের নাবিকদের হাতে এই বাণী অর্পণ করলাম। 

এর পনেরে। মিনিট পরেই হেলিকপ্টার এসে নামল কেপ লাভিকে 
একেবারে নৌ-বিভাগের বিমানের পাশে, এরোপ্রেনের ইঞ্জিন চালু রয়েছ ॥ 
এক এখনিংটর মধ্যেই প্লেনট। রাণওয়েতে দৌড় দিয়ে আকাশে উড়তে 
শুর করল। আমর! দক্ষিণে চলেছি, মিনিটে চার মাইল বেগে- ত্রষে 
সকালের আলোটা মিলিয়ে গেল ॥ আমার মন তখন নটলাসে ফিরে 
গেছে । নটিশাস এখন আটলান্টিকের গভীর দরিয়ার নিচ দিয়ে পুবে যাত্র। 
করেছে ; পোর্টল্যাণ্ড হয়ে ইংলগ্ডে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে 
নটিলাসের মন্থন চিক্কন দেহাবয়ব ভালছে । তারহাঙ্গরের মতে! আকৃতির 
গহ্বরে আশ্র্য আরামের অন্তরঙ্গত||। দেখতে পাচ্ছি, বরফ সঙ্ধাশী যস্ত্রের 
মাধ্যমে সংগৃহীত বিবরণগুলো৷। তারপর- পয়েন্ট ব্যাবে' ছ্গাড়বার ছণদ্বিন 
পরে এই প্রথম আমার চোখের পাতায় ঘুমের ঢেউ নাম." । কি আরাষে 
যে চোখ ছুটে বুজে এল, আমি টেরও পেলাম না। 

মামাদের প্লেনের চাক ওয়াশিংটন স্তাঁশনাল বিমানবন্দরের রাণওয়ে 
ছু'লো। । একখানা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সেটা আমাদের সোজা 
হোয়াইট হাউসে হাজির করল। তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বনিকে 
আমার সামনে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। নৌ-বিভাগের আর 
একখানি বিমান ওকে মির্টিক থেকে তুলে এনেছে । এই বিশ্ময়ের ঘোর 
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স্খনেো। কাটিয়ে উঠতে পারি নি, আমার কানে কে যেন ফিস্‌ ফিস করে 
বলল-্ণপ্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন ।”" 

আমি এতই আচ্ছন্ন যে খাবড়াবার মতো অবস্থাও আমার আর 
নেই? উত্তর মেরুতে বসে যে চিঠি লিখেছি সেট! প্রেসিডেন্টের হাতে 
দিলাম। আর শ্রীযুক্তা আইজেনহাওয়ারকে নটিলাসের নাবিকদের পক্ষ 
থেকে যে বিশেষ উপহার এনেছি সেটাও তার হাতে দিলাম-_জাহাঁঞ্ের 
একটি ঘড়ি, যেটা আমাদের উত্তর মের অতিক্রমের সময় বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে, তাতে বাজছে সিয়াটুল-সময় ৭-১৫। প্রেসিডেপ্ট 
ঘৎপরোনান্তি খুশি হয়েছেন, নটিলাসের জাহাজীদের উপর প্রসন্ন ৩ হয়েছেনই, 
ততোধিক উচ্ছুসিত তিনি উপঢৌকন পেয়ে। আমি শুধু বললাম 5 
"আপনার সদাশয়্ পৃষ্ঠপোষকতা! ছাড়া এ অভিযান আদৌ সম্ভব হ'ত 
না।” আমার একথা মোটেই €তোধামোদ নয়, কেন না আমি ত সবকিছুই 
জানি, এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। 

কিছুক্ষণ এমনি আলাপ-আলোচনা ছ'ল। তারপর প্রেসিডেন্টকে, 
অন্থসরণ করে আমি স্বার বনি যে কক্ষে ঢুকলাম সেখানে ফোটোগ্রাফার 
সাংবাদিকে ঠাসাঠাসি । টেলিভিশন আর চলচ্চিত্রের ক্যামেরার ছড়াছড়ি । 
সেখানেই অভিযানের সংবাদ ঘোষণা কর! হ'ল। এবং শাস্তিকালীন 
অবস্থায় সেই প্রথম ' একটি অর্ণবপোতিকে 45155306759] 07516 
€086561078” তিনি পুরস্কৃত করলেন । 

ক্যাপ্টেন অরাণ্ড সেই সম্মানহ্ছচক অভিনন্দন বাণী পাঠ করলেন। 

বেরিং প্রণালী থেকে আ্রীন্ল্যাণ্ড অমুদ্রে মেরু তূষার মণ্ডলের তলদেশ 
দ্বিক্বে বিশ্বইতিহাসে প্রথম সফল অভিযানের অভ্ভুলনীয় কৃতিত্বের জন্য [ 
২২-জুলাই থেকে & অগাস্ট ১৯৫৮ এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রথম 
'আপবিক শক্তি চালিত পোত ইউ, এস, এস, নটিলাস, মেরু সমুদ্র অতিক্রম 
করেছে, বেরিং সমুদ্র থেকে গ্রীনল্যা্ড সমুদ্রে ভৌগে!লিক উত্তর মেরুর 
তলদেশ দিয়ে তার ডুবে! যাত্রা সফল হয়েছে। এই সফর সামুদ্রিক 
বাশিজ্যের এক নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছে__পৃথিবীর ছুই প্রধান সমুদ্রের মধ্যে 
উত্তর ও পশ্চিমে এক নূতন রাস্ত। খুলে দিয়েছে এই অভিযাত্রা । আণবিক শক্তির 
যালবাহী ডুবে! জাহাজ ভবিষ্যতে এই পথের স্থযোগ গ্রহণ করতে পারবে ॥ 


২৩২, 


যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সর্বোত্তম এতিহ্ের ধারারক্ষক হিসেবে 
নটিলাসের অফিসার আর নাবিকদের যোগ্যত! প্রশংসনীয়, তার! আমাদের 
শৈর জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে কর্ম ও মনোভাবের দিক দিয়ে অক্ষুণ রেখেছে, 


লমুজ্ছল করেছে। 


সাংবাদিক-ঘবঠকের পর বনি আর আমি গ্যাভমিরাল রিকোভাবের 
দণ্তরে এলাম, ভীকে শ্রদ্ধ! জানাবার জগ্ক। তিনি খুব খুশির মৌজে 
ছিলেন। তার কাছে বেশিক্ষণ থাকি নি। কেননা তিনি থুব ব্যস্ত। 
যদিও যে আণবিক শক্তি আমাদের সফরকে সাফল্য মণ্ডিত করেছে সেট! 
তারই মানস পুত্র, তাঁর সাফল্যে তিনিও খুশি তবু সেটা নিয়ে মাতামাতি 
কর] ভার রীতিবিরুদ্ধ-তিনি এখন ভবিষ্যতের আণবিক সাবমেরিনের 
পরিকল্পনায় বুদ হয়ে রয়েছেন। 

রবিবার ১* অগাস্টে আমি আবার উড়োজাহাজে চড়ে নটিলাসকে 
ইংলগ্ডের পথে পোর্টল্যাণ্ডের বাইরে ধরবার জন্ত যাত্রা করলাম। ইংলগ্ডের 
কাখাকানহু এসে প্যান আমেরিকান এয়ার লাইনের ক্যাপ্টেন 
বেতারে নটিলাসের সংগে যোগ স্থাপন করলেন । ষাযা ঘটেছে তার 
বিবরণ বেতারে নটিল'সে জানালাম--বিশেষ ক'রে, ছনিয়াতে আমাদের 
সফরকে ৫কন্দ্র ক'রে যে চাঞ্চল্য হ্ষ্টি হয়েছে সেটাই বললাম। ফ্র্যান্ক 
গ্যাডামৃস্কে জিজ্ঞাসা করলাম- আমার বাঙ্কের স্পর্শ তার কাছে 
আরামদায়ক হয়েছে ত?1? জাহাজীর! বি-বি-সির মাধ্যমে সব খবরেই 
ওয়াকেফহাল দেখলাম ॥ এ্যাডামল বলল, এখনে! পর্স্ত ঘুমোবার ফুরসত 
ভাগ্যে জোটে নি। 

মঙ্গলবার ১২ তারিখে আমি হেলিকপ্টারে চড়ে পো্ল্যাণ্ডের 
থেকে জাহাঞ্জে উঠলাম । তারপর পুরোদমে দৌড়দাসী ক'রে“ 
ইংলণ্ডে এক অভাবনীয় অভিনম্বন অভ্যর্থন। সন্বর্ধনার মধ্যে "ি 
ইংলগ্ডে ছ”দিন কাটিয়ে অবশেষে ডুবো! পথে দ্রুতির চরম * 
নিউইয়র্কে পৌছলাম। এখানে সমারোহের অভিনব আ? 

বনি আর নটিলাসের অন্তান্ত সকলের স্ত্রী-রা নিউ 
মঞ্চে দাড়িয়ে রয়েছে? আমাদের জাহাজ তখন' 


২০৩ 


ওদের দেখলাম । ওদের দেখে আমার মনে পড়ল চার্পপ পেউনের কবিত।র 
ছুটি ছত্র, এই কবিতাটি আমাদের জাহাজের দৈনিক পত্রের বিশ্রশষ 
উত্তরমের সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। এই কবিতায় ওদের আত্মত্যাগেক্র, 
একাস্তিক সমর্পণের প্রতি অকুত্রিম মর্যাদা ব্যক্ত হয়েছে । সত্যি নটিলাসের, 
সাফল্যের মুলে ওদের অবদান অতুলনীয় । পেইনের কবিতার সেই ছুটি 
ছত্র আমার মনে শীথা রয়েছে £ 

ওর] এমনিতে কিছুই চায় না। আমরা যা দিতে পারি না তা ওদের 
দাবি নয়--ওরা শুধু চায়, আমরা ঘরে ফিরি, আর চায়-সাধারণ 
পৃহস্থজী বন ।” 

আমর! ত এসেই পড়েছি, দেখতে পাচ্ছি বাড়ির কাছেই এসে গেছি । 
কিন্ত, যারা! নটিলাসে কাজ করে তার্দের কপালে সাধারণ গেরস্ত জীবন 
খুব কমই জোটে ! 


